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৮/ব অক্ুর দত্ত লেন 
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নিবেদন 


বাংল! তথা ভারতের মন জুড়ে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র । স্বামী 
বিবেকানন্দের উত্তরসাধক তরুণ সুভাষচন্দ্র তরুণদের সম্মুখে 
প্রথমে সেবার আদর্শ স্থাপন করেন । তারপর দেশের মুক্তির জন্য 
ত্যাগ ও সংগ্রামের আহ্বান জানালেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন 
করতে হবে, দেশের দারিদ্যমোচন করতে হবে__ সেজন্য তারুণ্য- 
শক্তির ত্যাগ চাই, সেবা চাই, সংগ্রাম চাই। জীবনের লক্ষ্য কি, 
আদর্শ কি, কী তার পথ? বিশ দশকে কারামুক্তির পর ত্রিশ 
দশকে গ্রেপ্তার না হওয়! পর্ষস্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সুভাষচন্দ্র তারুণ্য- 
শক্তিকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। দেশসেবার, আদর্শ বোধের, 
মানুষ তৈরির এবং মুক্তিষজ্ঞের সে অমোঘ আহ্বান তারুণ্যশক্তির 
প্রতি শাশ্বত আহ্বান। এই আহ্বানের চিরস্তন উদ্বেলতা যৌবনের 
চিন্তপটে সুভাচন্দ্রের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। 
ভারতবর্ষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরম্পরার এবং ভারতের 
বাণী বা ভারতীয়তার সন্ধান দেবে সুঁভীষচন্দ্রের তারুণ্যশক্তির 
উদ্দেশ্টে প্রদত্ত ভাষণগুলি। | 

'তরুণের আহ্বান” এই লক্ষ্য নিয়েই প্রকাশিত হল। 


কলকাতা প্রকাশক 
২৫ 'ডসেম্বর, ১৯৫৪ 


তরুণের আহ্বান 


শ্রদ্ধাস্পদ ভদ্রমণ্ডলণ ও প্রীতভাজন তরুণ বম্ধুগণ-_ 


আমার পরম সৌভাগা, আজ আম আপনাদের সাদর সম্বধনা জানাবার 
সুযোগ পেয়েছি । আমার এই সৌভাগ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আছে, 
সেটা এই যে আমি আপনাদের আহ্বান করছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের 
মধ্যে নয়, সুখ-এশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তমানের মধ্যে নয়, শাম্তিশতখলার 
মধ নয়, আমি আপনাদের আহবান করাছি দঃখ, দারিদ্র্য, নিাতনের মধ্যে, 
অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে, অত্যাচার, আঁবচার অনাচারের মধ্যে-_ সবার 
উপর মনৃয্যত্বের পদে পদে অপমানের মধ্যে । এই তো আমাদের সাধনার 
ক্ষেত্র, এখানে মাধূর্য কিছু নাই, কিম্তু সৌন্দর্য আছে, এইখানে নিষ্ঠুর 
ঃসহ আবিভণবের মধ্যে আমাদের যোগসাধনার জন্য দাঁড়াতে হবে । আনণ্দ 
এই যে এখানে ভোলাবার কিছু নেই, অপাঁরসীম রিস্ততা আর অপাঁরমেয় 
ত্যাগের মধ্যে আমাদের গনজ্জের পথ 'ানজে করে নিতে হবে-_ পশ!শান্তর 
সাধনায় নয়, কাপুরুষের ভেদনীতিতে নয়-_ এখানে সমাহত আত্মসাধনার 
বাবা, সর্বস্পৃহাশ্‌ন্য পুণা প্রচেষ্টার দ্বারা, নরনারা়ণের নিঃস্বার্থ সেবার 
দ্বারা মুহ্যমান জাতির উদ্বোধন করতে হবে । 
তাই বলছিলাম এত বড়ো দশ্চর্য সাধনায় আপনাদের আহ্বান করবার 
সুযোগ যে আমি পেয়োছ- এ আমার পরম সৌভাগ্য, আর আমার পরম 
আনন্দের কথা এই যে-_ আম এই কঠিন তপস্যার জন্য সত্যের পথে আহবান 
করাঁছ-_ বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে । আম আজ দেহে, মনে, আদর্শে ও 
উদ্দেশো এক হয়ে তাদের কাছে আমার প্রীতির অর্থ) উপহার দিয়ে তাদের 
সম্বোধন করে বাল হে আমার তরুণ জশবনের দল, তোমরাই তো যুগে 
ষ্‌গে, দেশে দেশে ম্ন্তর ইতিহাস রচনা করে এসেছ, মান্তপথের 'নশানধারণ 
তোমরাই তো চিরাদন অগ্রগামী হয়ে পথ দেখিয়ে এসেছ । তোমরা যে 
জেগেছ, অলস বিলাস পাঁরহার করে তোমরা যে আজ আত্মভোলা হয়ে পথে 
চলবার জন্য দাঁড়য়েছ তা আমি জাঁন-_ জান বলেই তো তোমাদের আহবান 
করার সাহস আমার হয়েছে । 


প্রলয়ের ঝড় আমাদের মাথার উপর 'দয়ে চলে গেল, বর্ষার দর্যোগকে 
মাথায় করেও আমরা সমান দাঁড়িয়ে আছি । সুযোগ যখন এসেছে, ভাগ্য- 
1বধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন তো আর বসে বসে তরকষুদ্ধ করে জাঃতর 
লঙ্জা, দেশের দৈন্য, মনুষ্যন্তের অপমানকে ধদন দিন বাড়ালে চলবে না। 

চেয়ে দেখো, যেখানে আমাদেব সত্যকার প্দশ, যেখানে আমাদের জীবনের 
আশা, ভবসা, উৎসাহ, মান, সম্পদ, সেখানে অ।রা নাই । সেখানে 


“গভীর আঁধার ঘেরা চাবিধার নিঝৃম দিবস রাত, 
বুকের আড়ালে মিটি বাট জলে তৈলবিহখন বাতি । 
গম ধবে আছে পাতাঁট কাঁপে না, ছম্‌ ছম্‌ কবে দেহ, 
দেবতা।বহশন দেবালয় আজ, জনহশীন সব গেহ। 
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য-_রণতান্ডব সম, 

আপন রন্ত আপনি শুষছে নিষ্তুব নম'ম |” 


তাই আমাদের দেশের বেদনাময়শ মাতৃস,র্ত নয়নজলে 'ছন্ন অণ্ুল [ভাজয়ে 
আমাদেরই আশায় বসে আছেন । 

যেখানে জীবনেব লাীলাখেলার আনন্দের লুঠ হত, যেখানে সুখ- 
স্বাচ্ছন্দোর উৎসগুুলি প্রাছর্যে আমাদের ভাণ্ডারে উপচে পড়ত, যেখানে জলে 
সুধা, ফলে অম.ত, শস্য অনন্ত দেশের অনন্ত প্রাণদাঁয়নী শান্ত ছিল__ 
সেখানে আজ বিরাট শমশান খাঁ খাঁ করছে__ প্রেতের ছায়া দেখে অরধ্ধমৃত প্রাণ 
?শউরে উঠছে, লক্ষ লক্ষ চুলি দাউ দাউ করে জহলে যাচ্ছে__ এক বন্দু জল 
নাই, এতটুকু জঈবন নাই। 

তোমরা জাগো ভাই, মায়েব পুজার শঙ্খ বেজেছে, আর তোমরা তুচ্ছ 
দীনতা গনয়ে ঘরের কোণে বসে থেকো না। 

এমন স.ন্দর দেশ, এমন আলো, এমন বাতাস, এমন গান, এমন প্রাণ, আজ 
মা সতাই বুঝ ডেকেছেন । ভাই, একবার ধ্যাননেত্রে চেয়ে দেখো' চার 'দকে 
ধ্বংসের স্তপণভূত ভস্মরাশির উপর এক জ্যোতির্ময় মার্ত। কা বরাট ! 
ক মাহমময় ! 

শ্যামায়মান বনশ্রসতে 'নাবড়কুম্তলা, নদীমেখলা, নীলাম্বর-পারধানা, 
বরাভয়াবধায়নী সবণণ, সদা হাসাময়ী, সেই তো আমার জননী । শারদ 
জ্যোতস্নামৌলি মালিনী, শরাদন্দু নিভাননা, অসহর-দর্প-খর্ব-কারিণণ, 

২ 


মহাশাস্ত, টচতন্যরপণী জ্যোতির্ময় আজ আমাদের হৃদয়-পাদপশঠে তাঁর 
অলন্তরাগরাঁজত পা দু”খানি রেখে বলছেন-_ “মাভৈঃ-__ জাগৃহি 1৮ 

জাগো মায়ের সন্তান, দূর করো তোমাদের বৃথা তর্ক, ধার করা কথার 
মালা, ধুলায় ছুড়ে ফেলে দাও তোমাদের 'বলাস ব্যসন, মুছে ফেলো 
তোমাদের ললাট হতে যুগযহগান্তরের সাত এ দাসত্ব-কালিমার রেখা । 

নবীন সৃষ্টির গুরু দায়িত্ব মাথায় করে আমরা আজ কমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হব । 'বধাতা আমাদের তরুণ প্রাণে সণ্টশীন্তর প্রেরণা দিয়েছেন । আমাদের 
জীবনের সমস্ত উন্মাদনা সকল ভাবৃকতার মধ্যে আমরা ষেন আজ এই কথা 
মর্মে মর্মে অনুভব করতে পার যে, আমরা ছোটো নই আমরা বড়ো, নইলে 
সমস্ত ম্রিয়মাণ ধ্বংসোম্মুখ উপাদানের উপর এই নব সৃষ্টির দুর্হ ভার 
[বধাতা আমাদের উপর 'দলেন কেন 2 

মনুষ্যজীবনেব পরম সার্থকতা সাঁম্টর আনন্দে । আমরা আজ সেই স্ন্টর 
আনন্দ উপলাব্ধ করবার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মশীল্তকে 'নয়ান্ত করব । 

পরোপকারের হীন আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়, পাঁতিত জাঁতর উদ্ধারের 
অহংকারের জন্য নম, কর্ম-কর্তৃত্বেব আত্মম্ভরী জ্ঞান হইতে নয়-- আমরা 
আমাদের মালত শান্তর দ্বাবা, সমবেত চেষ্টার দ্বারা যে সেবাব্রত উদযাপন 
করব, তা শুধ্‌ নিজেদের মনুষ্যত্বের ঈবকাশ সাধনের জন্য, আত্মীবস্মৃত 
পুরুষ-সিংহের জাগবণের জনা মাথত নব-নারায়ণের উদ্বোধনের জন্য । 
অনাদি কাল হতে ভারতবষের যে মহান: আদর্শ পরসেবাব্রতে প্রারধ্ধ হয়েছে, 
তা এই সেবার্রতেই উদয।পিত হয়ে আমাদের 'সাঁদ্ধর পথে অগ্রসর করে দেবে। 

আম জানি এই দ্যাদনে আমাদের এই সাধনা কঠোর, আঁতি ভয়ংকর-_ 


পপছনে উঠিছে ঝড়, সম্মখেতে অন্ধকার বন 
নামমাত্র পথরেখা, তাও আজ হয়েছে নন, 
চরণ চলে না আর, দেহলতা কাঁপে থর থর, 
কণ্টকে সংকট পথ, চোখ দু"ট জলে ভর ভর । 
তবু যে গো যেতে হবে, থেমে থাকা মরণের দায়, 
কেন মিছে থেমে যাও, হে পাঁথক, ঘরের মায়ায় ? 
সর্বহারা মহাপ্রাণ, তাহারে কে রাখে বম্ধ করে, 
আলোর ইশারা আসে, প্রাতাীদন তারই অন্ধ ঘরে । 
৩ 


মৃতদেহ আগদলিয়া, সেই আছে নাঁশাদনমান 
কে জানে আসবে কবে, এক বিন্দু অমৃতের দান ।” 


এই অমৃতের দানের আশায় আমরা থাকব, ?নশ্চেন্ট হয়ে নয়, অদঞ্টবাদণীর 
মতো নয়, দুর্বল পরমুথাপেক্ষর মতে। নয়-- আমরা আমাদের স্বাধীন,» 
আত্মস্বতন্ত্র কর্মঠ শত শত অনঙ্ঠান-প্রাতণ্টানের মধ্যে সদা জীগ্রত থাকব । 
সমগ্র বাংলায় এইরূপ অসংখ্য কর্মকেন্দ্রু স্থাপন করতে হবে । যেখানে কোনো 
কর্মকেন্দ্রু নাই, সেখানে উৎসাহী কমাঁদলকে সংঘবদ্ধ করে নৃতন কর্ম 
প্রাতষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে । যে-সকল স্থানে কর্মকেন্দ্র পূর্ব হতে জাগ্রত 
অথবা মততপ্রায় হয়ে রয়েছে সে-সবগযীলকে বর্তমানের কম্মোপযোগী করে, 
নৃতন প্রেরণা য়ে, নূতন আদর্শে সঞ্জীবত করে, একটা বিরাট করম কেন্দ্রের 
অঙ্গীভূত করতে হবে । আমাদের আদর্শ যাঁদ সত্যের উপর প্রাভাচ্ভত হয়, 
তা হলে নানাভাবে ব্তৃত বা 'বাক্ষপ্ত সকল কমকেন্দ্রের মধ্যে একই দুলখ্ঘ্য 
আঅগনবাধ শান্ত আমাদের সমস্ত কর্মসাধনাকে সেই একই পরম লক্ষ্যের দিকে 
নয়ে যাবে । এইরূপে আমরা “এক? হইতে “বহুতে এবং “বহু, হইতে 
“একের' মধ্যে একটা সহজ, সরল স্বাভাবিক সংযোগের সাস্ট করে, আমাদের 
সাধনার ক্ষেত্রকে আন্তাঁরক ওদার্ষের দ্বারা সর্বজনগ্রাহ্য এবং সকলের পক্ষে 
সুলভ করে আমাদের কর্মবাহুল্যের মধ্যে সম্প্রীতি ও এঁক্য বিধান করতে 
পারব । 

সেখানে রাজনীতিক মতদ্বৈধের কোনো স্থান থাকবে না, সমাজপদ্ধাতির 
কোনো 'বাশম্ট আচার-অনুষ্ঠানকে গোঁড়ীমর বারা বড়ো করে দেখা হবে না, 
ধবাভন্ন ধ্মের পার্ক কোনো বাধা সূ্ট করবে না_ সেখানে সমস্ত 
দেশবাসী জাতিধর্ম 'নার্বশেষে একই আদর্শ অনুসরণ করে, একই লক্ষ্য, 
একই পথে আপন আপন মনুষ্ত্বকে পাথেয় রূপে গ্রহণ করে আমরণ চলতে 
থাকবে । 

জনাশক্ষার বহুল প্রচার দ্বারা দেশের আত্মমর্যাদাবা্ধ জাগিয়ে তুলতে 
হবে। নষ্ট শজ্পের পুনরুদ্ধার করে তাকে গড়ে তুলতে হবে । ধ্বংসোন্মুখ 
পল্লাসমহের সংস্কার ম্বারা দেশের লগত সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে । 
এই-সব বিভিন্ন কর্মের ভার আমাদের কর্মকেন্দ্রুগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে। 
আমাদের কর্মকেন্দ্র ক্ষুদ্ুই হউক আর 'বিরাটই হউক, যেখানে সহকমাঁরি 

৪ 


সহায়তা, স্মানুভাীত ও কর্মকুশলতার অভাব, সেখানে কোনো কাজে সাফল্য 
লাভ করা যায় না। যেখানে সুখ-দুঃখের ভাগাভাঁগ আছে, হাঁসকান্রার অংশ 
1হসাব আছে, সেখানে সাহচর্য অধাঁচত ভাবে এসে উপাঁস্থত হয় । সেখানে 
সকল কর্ম সফলতার গৌরবে উজ্জব্ল হয়ে ওঠে । যে কাজে সাধারণের হৃদয় 
বানয়োগ হয়, তা অসাধ্য হলেও সমবেত ইচ্ছাশান্ত ও প্রেরণার বলে সহজসাধ! 
হয়ে পড়ে । আন্তারিকতাবিহীন অনুষ্ঠান বিধাতার অভশাপে দ-স্ট- কাজেই 
আত্মনাম-ঘোষণার চেম্টার মধ্যে কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বাহ্যাড়ম্বরপর্ণ 
কাজের মধ্যে সার্থকতা নাই । তাই বাল, আমাদের হৃদয় ?দয়ে কাজ করতে 
হবে, 'ছতমার্গ” পারহার করে অস্পৃশাতা-ভূতকে ঝেড়ে ফেলে সবাইকে 
আপনার বলে আ'লগ্গন করতে হবে| মনকে ফাঁকি দিলে চলবে না, বিবেকের 
গলা 1টপে ধরলে কুকর্ম আরো জোর গলায় গ্রচারত হবে । 

অন্তর থেকে যে কমশাঁন্ত আমাদের উদবূুদ্ধ করবে, যে নৌতক বল 
আমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত করবে সেই শান্ত, সেই বলকে আহত 
আ্নর মতো চিরম্তনের জন্য উদ্দীপ্ত রাখতে হরে ।-আশা চাই, উৎসাহ 
চাই, সহাননভাীত চাই, প্রেম চাই, অনুক্পা চাই- সবার উপরে মানুষ 
হওয়া চাই। মানুষের মধ্যে দেবতার প্রঃতষ্ঠাই আমাদের সাধনা জীবনব্যাপা 
এই সাধনার মধ্যে আমাদের মন্ত__ নানাঃ পন্থা । 

[মিলনের এই পুণ্য দিনে, এই কল্যাণকমের অনষ্ঠানকছেপ, প্রারম্ভেই 
আম আপনাদের আহহান করাছি। এ আহ্বান তাঁর, যান আমাদের শতাব্দখর 
পর শতাব্পা, বর্ষের পর বর, ?দনের পর দিন, আহথন করেছেন__ ভোগ থেকে 
[বরত হয়ে ত্যাগ করবার জন্য, অবসাদ থেকে জেগে উঠে কর্ম করবার জন্য, 
গস্মাতকে বিসজন দিয়ে আমাদের জাতির ইতহাস-লব্ধ আত্মাকে অনুভব 
কববার জন্য ॥। নরনারায়ণের এই আহঝন উপেক্ষা করবার নয়। বোগে যারা 
অবসন্ন, দাঁরদ্র্যে নিযাাতনে যারা কাতর, তাদের মধ্যে আমি সে আহবান, সে 
আদেশ স্পণ্ট শুনতে পাঁচ্ছ__ সে আদেশ আজ দেশের কানে পেশীচেছে, তাই 
আজ আমাদের নিাদ্রুত নারায়ণ জেগে উঠেছেন-__ ভোগাবলাস ও আরামের 
মাঝখানে নয়_ যেখানে দারিদ্র, ষেখানে দভ'ক্ষ, যেখানে ;শযণতন, যেখানে 
অপমান- সেখানে গিয়ে আজ তাঁকে পূজা বরতে হবে। পুরাতন পশৃথি 
পড়া মন্ত্র আগুড়ালে চলবে না, আশার গান গেয়ে তাকে শনাতে হবে- যে 
আশার গানে রোগণ 'বিছ।না থেকে বল পেয়ে উঠে দাঁড়াবে, ধণ-ভার-জজণরত 


রুষক সাহস করে কাঁধে লাঙ্গল তুলবে, অশশীতপর বৃদ্ধ বহুবর্ষপাণ্িত দুঃখের 
গুরুভার লাঘব হয়েছে বলে মনে করবে । 

আজ পাঁথবীর সমস্ত আলো, সমস্ত বাতাস থেকে আমাদের প্রাণে সেই 
অফৃরম্ত সংগীতের আনম্দধবান আসছে, আমাদের বুকের মধ্যে আবেগের 
উল্লাস নৃত্য আজ সেই সুরের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে । এ কী উৎসাহ । এ 
কী আনন্দ। আমার মনে হয় এই আন"ম্ই আমার জাতির আনম্দঃ আমার 
নারায়ণের আনন্দ । তিন কোন ওপার খেক আনন্দে এক সোনার সুতায় 
কাটনা কেটে আসছেন--ষা আজ রাঁবর করণ হয়ে গাছের শ্যামলতায় চিক- 
ধমাঁকয়ে উঠছে-_ভরা নদীর উচ্ছবীসত জলে শতধা 'বিভস্কু হয়ে আনম্দস্োতে 
ভেসে চলেছে, আবার সেই সোনার সতাই ষেন আজ আমাদের হাতের রাষ্া 
রাখী হয়ে, আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে মাঁলষে দিচ্ছে ভোগীর সঙ্গে 
ত্যাগীকে, বার্ধক্যের সঙ্গে যৌবনকে, কমর সঙ্গে ভাবুককে ৷ এই সংরের 
জাল যখন সমগ্র দেশকে বেড়ে ফেলবে, তখন আজকার এই পুণ্য দিনের 
ভরসার গিরণ-সম্পাত আসন্ন ভাঁবষ্যতেব সার্থকতায় সমুত্জবল হয়ে উঠবে__ 
আর তখন, "যান ওপারে দযলোকে আকাশের চরকায় আলোকবৃষ্টির সঙ্গে 
সথ্গে সমস্ত বক্ধাড সৃম্টি করছেন-__- এবং ভলোকে কালের চরকায় কত 
বাভন্ল জাতির ধবাচ ইতিহাসের সুবর্ণসহনরের সব্ট করছেন--তাঁকে আমরা 
পরম বঙ্গ বলে নয়__ জাণতর ভাগ্যাবধাতা বলে বরণ কবব । 


গুডসেম্বব ১৯২২ 


তঞুণের স্বপ্ন 


আমবা এ পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছি একটা উদ্দেশা সাধনেব 'নামত্ত__ 
একটা বাণন প্রচারেব জন্য । আলোকে জগৎ উদ্ভাঁসত কারবার জন্য যদ গগনে 
এ উদিত হয়, গম্ধ বিতবণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুস্মরাজ যাঁদ িকাশত 
হয, অমৃতময় বাঁরদান কাঁরতে তাঁটনী যাঁদ সাগরাভমূখে প্রবাহিত হয়__ 
যৌবনের পর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্তযলোকে নামধাছি একটা 
সত্য প্রতিঠার জনা ৷ যে অজ্জ্রাত গুঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক 
কারা তোলে তাহা আঁবন্কার করিতে হইবে-_ ধ্যানের ম্বারা, কম“জনীবনের 
আভঙ্জ্রতার দ্বারা । 
যৌবনের পূর্ণ জোয়াবে আমরা ভাঁস্যা আসিয়াছি সকলকে আনন্দের 
আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ । আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ- 
ব্পে আমরা মর্তোে িাচরণ কাঁরব । নিজের আনন্দে আমরা হাসিব-- সঙ্গে 
সত্গে জগতকেও মাতাইব । আমবা যোঁদকে ফারিব, 'নিবানন্দের অন্ধকার লজ্জায় 
পলায়ন কাঁরবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে। 
এই দুঃখসংকুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকয়া 
আনব । 
আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসয়াছি । আমরা আসয়াছি 
সংম্ট কারতে, কারণ-_ সা্টর মধ্যে আনন্দ । তনু-মন-্প্রাণ, বৃদ্ধ ঢাঁলিষ। 
দিযা আমরা সৃষ্টি কারব | 'নজের মধো যাহা-ীকছু সত্য, যাহা-কছু সুন্দব, 
যাহা-কিছু শির আছে-_ তাহা আমরা সম্ট পদার্থেব মধ্যে ফৃটাইয়া তুলিব। 
আত্মদানের মধ যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা 'বভোর হইব,*সেই আনন্দের 
আস্বাদ পাইযা পাথব+ও ধন্য হইবে । 
কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই ; কর্মেরও শেষ নাই, কারণ-_ 
“যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ 
ফুবরাবে না আর প্রাণ 
এত কথা আছে এত গান আছে 
এত প্রাণ আছে মোর ; 
এত সখ আছে, এত সাধ আছে 
প্রাণ হয়ে আছে ভোর 1” 
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অনম্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপারমেয় তেজ ও অদম্য সাহস্‌ লইয়া 
আমরা আঁসয়াছ-_ তাই আমাদের জশবনের স্রোত কেহ রোধ কাঁরতে পারবে 
না। আবশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্ব তরাঞ্জি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক অথবা সমবেত 
মনৃয্য-জাতর প্রাতকল শান্ত আমাদের আক্রমণ করূক-_ আমাদের আনন্দময়? 
গাঁত চিরকাল অক্ষুঞ্গই থাকিবে । 

আমাদের একটা 'বাশম্ট ধর্ম আছে-_ সেই ধর্মই আমরা অনুসরণ করি। 
যাহা নূতন, ষাহা সরস, যাহা অনাদ্বাদিত-_ ত.তারই উপাসক আমরা । আমরা 
আঁনয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চণ্গলকে, প্রবীণের মধ্যে 
নবীনকে এবং বম্ধনের মধ্যে অসীমকে । আমরা অতণত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা 
সব সময়ে মানতে প্রস্তুত নই । আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে কিন্তু আমর। 
অচেনা পথই ভালোবাস -__- অজানা ভাঁবষ্যংই আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় । 
আমরা চাই “0076 1151) 00 70810 0100075 অর্থাৎ 'ভুল করিবার আধকার' ৷ 
তাই আমাদের স্বভাবের প্রাতি সকলের সহানুভাাত নাই, আমরা অনেকের নিকট 
সাঁম্টছাড়। ও লক্ষমীছাড়া | 

ইহাতেই আমাদের আনন্দ ; এখানেই আমাদের গর্ব! যৌবন বর্ষাকাল সর্ব 
দেশে সাঁন্টছাড়। ও লক্ষনছাড়া। অতৃপ্ত আকাংতক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়। 
চঁল-_ বিজ্ঞের উপদেশ শুনবার পর্ধ-ত অবসর আমাদের নাই ।' ভুল কার, ভ্রমে 
পাড়, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাংপদ 
হই না । আমাদের তাশ্ডবলঈলার অন্ত নাই, কারণ-_ আমরা আবরামগাঁত । 

আমরাই দেশে দেশে ম্ান্তর হইীতহাস রসনা করয়। থাঁক । আমরা শান্তর 
জল ছিটাইতে এখানে আস নাই। বিবাদ সাাণ্ট কারতে, সংগ্রা্ধের সংবাদ দিতে, 
প্রলয়ের সডনা ক্ষারতে আমরা আসয়া থাক । যেখানে বন্ধন, কেনে গোঁড়াম, 
যেখানে কুসংগক।র, যেখানে সংকীর্ণতা-_ সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপাম্থত 
হই । আমাদের একমাত্র ব)বসায় মৃন্তর পথ রকাল কণ্টকশনন্য রাখা, ষেন সে 
পথ দিয়া মান্তর সেনা অবলালাক্রমে গমনাগমন কাঁরতে পারে । 

মনৃষ্যজীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য । স'তরাং যে দ্বাধীনতা 
আমরা চাই__ সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা যে 
স্বাধীনতা অজণনের জন্য যুগে ষুগে আমরা হাঁসতে হাসতে রন্তদান কারয়াছ 
সে স্বাধীনতা সর্ব তোমুখাী ! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মাস্তর 
বাণ প্রচার কারবার জন্য আসয়াছি । ?ি সমাজনীতি, কি অর্থনীত, 1$ 
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রাষ্ট্রনীতি, ছি ধমনশীত-_ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক 
আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলক ভীত্ত লইয়া আসিতে চাই । . 

অনাদ্দকাল হইতে আমরা মান্তর সঙ্গীত গাঁহয়া আসতোছ । শিশুকাল 
হইতে মান্তর আকাক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহত | জাম্মবামান্র আমরা 
যে কাতরকণ্ঠে রুম্দন কাঁরয়া উাঠ সে কুন্দন শুধু পার্থব বন্ধনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ জানাইবার জন্য । শৈশবে ক্রম্দনই আমাদের একমান্র বল থাকে কিন্তু 
যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয় । আর 
এই বুগ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কা না কাঁরয়াছ-- 'ফানাসয়া, এসাঁরয়া, 
ব্যাবিলোনিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলন্ড, ফাম্স, জামণানি, রূশিয়া, 
চীন, জাপান, হন্দুস্থান__ যে-কোনো দেশের হীতহাস পাঁড়ক্লা দেখো__ দৌঁখবে 
যে হীতিহাসের প্রত্যেক পৃণ্ঠায় আমাদের কণীর্ত জহলম্ত অক্ষরে লেখা আছে । 
আমাদের সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছেন, আবার আগাদেরই 
অৎ্গৃলিসংকেতে সভয়ে সংহাসন ত্যাগ করিয়া তান পলায়ন করিয়াছেন । 
আমরা একাঁদকে প্রস্তরীভ্‌ত প্রেমাপ্রুরূপী তাজমহল যেমন নির্মাণ কারিয়াছ, 
অপরনিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রাঁজত কারিয়াছি। আমাদের সমবেত শান্ত লইয়। 
সমাজ, রাষ্ট্র, সাহত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে বৃুগে দেশে দেশে গাঁড়য়া উঠিয্লাছে ; 
আবার রুদ্র করালমুর্ত ধারণ করিয়া আমরা যখন তান্ডব নৃত্য আরম্ভ 
কাঁরয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদাবক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত 
সাম়াজ্য ধুলায় 'মাশয়া গিয়াছে । 

এতাঁদন পরে নিজের শান্ত আমরা বুঝয়াছি, নিজের ধর্ম চিনয়াছি। 
এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে ? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে 
বড়ো কথা, সব চেয়ে বড়ে৷ আশা-- তরুণের আত্মপ্রাতষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসং্ত 
আত্মা খন জ্াগরিত হইয়াছে-- তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেতে 
যৌবনের রাস্তমরাগ আবার দেখা 'দবে। এই যে তরুণের আন্দোলন -_- এটা 
যেমন সর্ব তোমৃখশ তেমান 'বম্বব্যাপা । আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষত 
যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণসম্প্রদার় মাথা তৃলয়া 
প্রকাতম্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে । কোন্‌ দিব্য আলোকে 
পৃথিবীকে ইহারা উচ্ভাস করিবে তাহা কে বালতে পারে? ওগো আমার তরুণ 
জীবনের দল, তোমরা ওঠে1, জাগো, উষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে । 


মে৯৯২৩ 


তোমরা! সংগঠিত হও 


তোমাদের মাঝে আপসয়া দড়াইলে আমার বারো বছর আগের ছান্রজবনের 
ঘটনাবলী মনে পাঁড়য়া যায় । সে সময় আমার মন এই কথা ভাবিয়া পশীড়ত 
হইত যে আমরা ?গক আমাদের জীবনে একঘয়েমির প্রভাব কাটাইতে পারি না, 
আমাদের চিরপ্থাযী ব্াাটন-বাঁধা কর্মসূচীঁকে "রাইয়া দিতে পারি না, অজ্ঞানার 
আভসারে সম্পূর্ণ আনাশ্চতের পথে কি চালতে পার নাঃ আমাদের জীবনে 
কোনো বোচিত্রা, নূতনত্ব বা আঁনশ্চয়তা নাই । আমাদের জীবনে আডভেম্টার- 
প্রীত বাঁলয়া কোনো কথাই জানা নাই । বর্তমান 'ব্রাটিণ সা্রাজা ইংরেজদের 
আডভেগার-প্রীতি হইতেই জন্মলাভ কাঁরয়াছে । যখন একটি গোটা জাত 
আডভেগ্সাবের জন্য পাগল হইয়া ওঠে তখনই ইহা সমৃদ্ধিব পথে আগাইয়া 
যায় । 

আম ছান্ন আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি বাঁলয়া একাঁট সংবাদপন্ত 
কলমের পব কলম আমার 'নন্দায় ঝয় কবে । উন্ত সংবাদপত্রে বহু মিথ্যা কথা 
লেখা হইতেছে । কিম্তু একাঁট সত্য কথা তাহারা 'লাখয়াছে যে আমাকে 
প্রোসডোন্স কলেজ হইতে বাহচ্কার করা হইয়াছিল । সত্যই এ বাহচ্কারের 
ঘটনা আমার জণখবনের মোড় ঘুরাইয়া 'দিয়াছিল । যখন ছকবাঁধা পথে চাঁলতে 
আমরা 'বরত হই তখনই আমরা আমাদের অন্তর্নিহত শান্ত অনুভব কাঁরতে 
সক্ষম হই। যুবক ও ছান্রবা দ্রোহ কারয়াছে এই মর্মে বহু আভবোগ 
শঁনয়া থাঁক। ষাঁদ তাহাই হয় তবে এ বিদ্রোহ কোনো ব্যান্তর সৃষ্ট 
বাঁলয়া দাঠিব করার স্পর্ধা কাহারো নাই । ইহা যুগের লক্ষণ মাত । কেহই 
বৃকে হাত রাখিযা বলিতে পারবে না ৩ ফেব্রুয়ার বাংলায় ছাত্রবা প্রভূত 
সাফল্যের সত্গে যে হরতাল পালন কারয়াছে তাহা লোক-দেখানো ব্যাপার মাত্র 
ও নেতারাই উহা ঘটাইয়াছেন। উহা যে একট ব্যাপক জাগরণের ফল এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ করা চলে না। এ জাগরণের তরঙ্গ রুধবে কে ? যখন ছাত্রদের 
জাগরণ ঘটয়াছে তখন উহা ঠিকভাবে খাঁটি পথে পারচালিত কাঁরতে হইবে । 

ছাত্ররা উচ্ছঞ্খল হইয়া উাঠয়াছে--এই কথা বাঁলয়া আকাশ বাতাস 
[বদীর্ণ করা হইতেছে । শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন অবশ্যই মানিয়া চলতে 
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হইবে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আইন শৃ*্খলা মানার কথা বলা হইলে আঁম 
তাহাতে কর্ণপাত কাঁরব না। 

বত'মানে তরুণ সমাজ কিছুটা আযডভেগার প্রবণ হইয়াছে । তাহারা 
সাইকেলে বিশবভ্রমণ কাঁরতেছে বা হাঁটিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রাম্ত পর্ষ্ত যাইতেছে । এ সবই স্বাস্থকর লক্ষণ । মানুষ অসীম উৎসাহ 
ও আনন্দ অনুভব না কাঁরলে কোনো মননশগল, বৈজ্ঞাঁনক, নামাঁজক বা 
রাজনৈতিক কাজ কাঁরতে পারে না। 

আমার মনে প্রায়ই এই প্রশ্ন জাগে, আইন সভায় অংশ লইয়া কিংবা বিদেশনী 
বস্ল বয়কট কাঁরয়া আমরা কি স্বরাজ লাভ কাঁরতে পারিব ? এমন কোনো 
নাঁদর্্ট কর্মসূচী নাই একমান্ত যাহার সাহায্েই আমরা স্বরাজ লাভ কাঁরতে 
পাঁরব। যে মৃহূতে সমগ্র জাতি স্বাধীন হইবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারবে 
সেই মৃহতেই আমরা স্বাধীন হইব-__ তাহার আগেও নহে, পরেও নহে । 

মহান 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য একাঁটি তাসের ঘর মাত্র । আমাদের সম্মতির উপরই 
ইহার অস্তিত্ব নির্ভরশখল । যে মৃহূর্তে আমরা অসহযোগিতার [স'ধান্ত লইব 
সেই মৃহৃতেঃ ইহা ধুঁলসাৎ হইবে । এই মমে” জনৈক ইংরেজও তাঁহার পহতকে 
[লাখয়াছিলেন যে এক দিনে ষে সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে এক রান্রিতেই তাহা 
[িলগন হইয়া যাইবে । এরুপ “জাতাঁয় ইচ্ছা” জাগাইয়া তুলিতে হইলে দেশের 
সামনে নানারকম কৌশল ও কর্মসূচী রাখতে হইবে । 

তোমরা যাহা চাও তাহা পাইতে হইলে তোমাদের সংগাঁঠত উপায়ে চাঁলতে 
হইবে । নোতিক য্ন্তর সাহায্যে সকল ছাত্রের একটি ফেডারেশন গাঁড়য়া 
তুলিতে হইবে । তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এ দেশের সবেণচ্চি আদর্শ 
অবলম্বন করিয়া দাঁড়াও । এ দেশের আদশ" কগ্রেসেরও আদন্। মাতৃভূমির 
স্বাধীনতা অর্জন করা সেই আদর্শেরই অগ্গ। সম্ভাব্য সবপ্রকার উপায়ে 
(তোমরা কংগ্রেসকে সাহাযা করো । তারপর যে-বিষয়ে তোমাদের “নোযোগ দিতে 
হইবে তাহা হইল তোমরা সবল দেহ গঠন করো । সাকলাতওয়ালা বাঁলয়াছেন 
যে মহাত্মা গান্ধীর তুলনায় লোৌননের অনুগামীর সংখ্যা ছল অহপ। কিম্তু 
লোনন তাঁহার লক্ষ্য সাধন করিতে পারয়াছেন । লোঁননের পক্ষে তাহা সম্ভব 
হইয়াছে কারণ তাঁহার অনুগামীরা ছিল সংগাঠিত ৷ ষুবকরা তাহাদের জাঁবনের 
এই নমল পর্বে এই মম গ্রহণ করুক যে এখন হইতে তাহারা সততার সঞ্গে 
ও য্যান্তযু্তভাবে, ধর্মাচরণের মতো, দেশের স্বাধীনতার কাক্তে সাহাযা ক'রিবে। 

এপ্রল ১৯২৮ ১১ 


ছাত্ররাই স্বাধীনতার অগ্রদূত 


এমন কেহ কেহ আছেন যাহারা ছাত্র ও তরুণ সমাজের উপর আমার কোনো 
প্রভাব থাকুক তাহা সহ্য করিতে পারেন *া। কাঁলকাতার দ-একখান 
সংবাদপন্ত এমন কথা বাঁলতেও 1দ্বধা কবে নাই যে কাঁলিকাতায় ছান্র-অসম্তোষের 
জনা আম ও আর দু-একজন রাজনোতিক নেতা দায়ী। 'কন্তু ইহা সত্যের 
অপলাপ মান্ন ৷ কলিকাতায় যে ছান্র-ীবক্ষোভ দেখা 'দয়াছে তাহা অধুনা সারা 
[বম্বে যে বক্ষোভেব মনোভাব দেখা যাইতেছে তাহারই অংশ মানত । তরুণ- 
1চত্তে যে বিক্ষোভের ভাব উদবেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ 
আমরা দোঁখতেছি। এই প্রকাশকে জোর কাঁবয়া কেহ রষ্ধ কাঁরয়া দিতে 
পারবে না। 

ছাত্ররা যখন আমাদের কাছে উপদেশের জন্য আসে তখন তাহাদের এই 
মনোভাবকে সাঠক পথে পারিচাঁলত করার দায়ত্ব এড়াইয়া যাওয়া নিশ্চয়ই 
আমার মতো রাজনোৌতক কর্মীর কর্তব্য নয়। যাঁদ আম ছান্রদের উপদেশ 
দয়া কোনো অন্যায় করিয়া থাঁক তবে সে অপরাধ আম আনন্দের সঙ্গে 
স্বীকার কাধিয়া লইব। ছান্তরাই দেশের আশা । বশ্বের সব তাহারাই- 
স্বাধীনতার অগ্রদূত ॥ তাহাদের লক্ষ্য দেশকে স্বাধীন করা ও নতৃন জাতি গঠন 
করা । ইহা সহজ কাজ নহে। ইহার জন্য দরকার বহু ভাবনা-চন্তা, প্রস্ততি 
ও আত্মত্যাগ ।* দেশের তরুণদের ইহা কাঁরতে হইবে । নিজের আদর্শ 'স্থর 
ভাবে অনুসরণ করিয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো বেদনা নাই । একজন দর্শকের 
গনকট যাহা নেহাতই দৃঃখকর বালয়া মনে হয়, একজন উচ্চ আদশের 
অনুসারীর 'নকট উহাই আনন্দ-স্বর্প । প্ররুতপক্ষে, আত্মতাগের মধ্যেই 
পাওয়া যায় খাঁটি আনন্দ । যে ব্যাস্ত ঘত আদর্শ-পাগল সে বান্তই তত 
আত্মত্যাগের শাঁম্তি উপলব্ধি করে। প্রত্যেকের মধোই অসাম শান্ত সপ্ত আছে । 
স্বাধীনতাহীনতার মম'জধালা যে মুহূর্তে কেহ অনুভব করে তখনই তাহার 
সুশান্ত জাগারত হয় । 

দেশ প্রত ধৰংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে । ম্যালোরয়া, কালাজর, কলেরা 
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ইত্যাদি নবারণযোগ্য ব্যাঁধর প্রকোপে প্রাত বছর লক্ষ লক্ষ লোক মারতেছে। 
খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষের জণবন যারপরনাই 
দুর্ভাগযগ্রস্ত হইয়া পাঁড়তেছে। 

প্রাথীমক হইতে উচ্চতম শিক্ষা পযন্ত আজিকার শিক্ষা-বাবস্থার উদ্দেশ্য 
হইল বত'মান সরকারের মাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি করা । মেকলে বাঁলয়াছলেন 
যে তাঁহারা এমন শিক্ষা-বাবস্থা প্রবর্তন কাঁরবেন যাহার ফলে এদেশের লোক 
ইংরেজের রীতিনীতি ও আচারপ্রথার অম্ধ অনুকরণ কাঁরয়া পরম পুলক লান্ড 
করার মতো মনোবাত্বিসম্পন্ন হইবে । বস্তৃতপক্ষে, এরূপ এক শ্রেণী ভারতীয়ের 
উৎপাত্তও হইয়াছে । এই 'শক্ষা-ব্যবস্থার ফল যথেত্ট খারাপ হইয়াছে । 
এখন যতটুকু ভালো ফল আদায় করা সম্ভব তাহা করিতে হইবে । আমাদের 
দেশ স্বাধীন নয় বাঁজয়া বিদেশেও ভারতীয়রা মযণদা পায় না। 

যতক্ষণ পধ্ম্ত না আমরা স্বরাজ পাইব ততক্ষণ পযন্ত আমাদের 
জশবনধারণের সার্থকতা থাকিবে না। আমরা আমাদের প্রাথামক আধকার- 
গুল হইতেও বণ্চিত। এগৃঁল বাদ দয়া যে শাসনতন্ই রচিত হোক আব 
যে আঁধিকারই আমরা পাই তাহার কোনো মৃল্য নাই, তাহা বিফল । 

এই সম্ধিক্ষণে তরুণদের প্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য হইল সারা দেশে 
এমন অগাঁণত সংগঠন গাঁড়য়া তোলা যেগ্ীল হইবে একাঁট সৈন্যদলের 'বাভন্ন 
রোঁজমেন্টের মতো-_ জাতাঁয় কংগ্রেসের পতাকাতলে তাহারা সকলে সমবেত 
হইবে । একই লক্ষ্যে উদবৃদ্ধ ও একই আদর্শে অন:প্রাণত এই সংগঠনগুল 
দেশে এক বিপুল শান্তর. উৎস হইয়া দাঁড়াইবে | ইহাদের লক্ষ্য ও আদশ' 
হইবে স্বরাজলাভ। আহিংসার পথেই ইহাদের পারুচালনা কাঁরতে হইবে । 
সন্দেহ নাই যে সরকারের বেতনভুক ভত্যারা উস্কানিদাতা রুপে আসবে ; 
তাহারা দুরভিসান্ধপর্ণ প্রচারের সাহায্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে. অসন্তোষ 
জাগাইয়া তুলবে ও অপাঁরণত তরুণদের আবিবেচনাপ্রসৃত কার্য কাঁবতে 
প্ররোচনা দিবে ও আমাদের বহুসংখ্যক মানুষকে ফাঁদে ফোঁলবে | কিন্তু 
এই হতভাগ্য ভাড়াটিয়াদের দুম্কার্ষের বিরদ্ধে আমাদের সতক থাকিতে 
হইবে । এই-সব জীবদের কার্ধকলাপের সত্গে আমরা সবাই পাঁরচিত। যখনই 
রাজনোৌতিক বন্দীদের মান্তর কথা ওঠে, তখনই আনবাষধরূপে কিছু 
রাসায়নিক দ্ুবয, খালি বোতল ও মাঁরচাধরা পিস্তল আঁবচ্কার করা হয় ও 
[িশবজনসমক্ষে ঘোষণা করা হয় যে বোমা কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
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সারা দেশের গতর এই যে সংগঠনের জাল ছড়াইয়া থাকবে *তাহার 
ভিতর হইতে একদল কম+ ব্রিটিশ-বস্ষের বিবৃদ্ধে নিবিড় প্রচার চালাইয়া 
যাইবে ও এইভাবে স্বদেশী পণোর ক্ষেত্র প্রস্তুত কাঁরবে ; আর একদল কমা 
এর্‌পে প্রস্তুত ক্ষেত্রের সযোগ লইতে অগ্রসব হইবে । এইভাবে পাশাপাশ 
ধ্বংসাত্মক ও গঠনাত্মক কাজ চালাইতে হইবে । সমান্তরাল দুই শ্রেণ'ব সংগণন 
থাকিবে । একশ্রেণীর সংগঠন সংগ্রামমুখা প্রচার ার্য চালাইবে, আব-এক শ্রেণীর 
সংগঠন এ প্রচারেব দ্বারা লব্খ ফল সংহত কাঁরিয়া তুিলবে__ প্রথম দলের দবারা 
বাঁজত ভূমির উপব দ্বিতীষ দল দখল কায়েম কারবে । 

ছাত্রদের কাছে আমার আবেদন, তোমরা ধূমপানের মতো ক্ষীতকর 
অভ্যাস তাগ করো । ধূমপান কারয়া ধূমপানকারীর কোনো উপকাব হয় না। 
বরং দেশ হইতে কোটি কোট টাকা ধূমপান খাতে বাহরে চলিয়া যাইতেছে । 

স্থানীয় সংস্থাগৃলি কংগ্রেসের কমা্দের দখল করাব প্রয়োজন আছে। 
এই সংস্থাগ্ীলব মাধামে গঠনমূলক কাজ করা যায়। পৌরসংস্থাগুলতে 
রাজনীতি আমদানী করা উঁচত নয়-_ এ কথায আম শ্বাস কার না। 


থাপ্রল ১৯২৮ 


১৪ 


তরুণের মিশন 


তরুণদের মিশন হইতেছে তাঁহাদের 'ানজেদের জন্য এবং সমগ্র মানবজাতির 
জনা একাঁট নৃতন পাঁথবা ব্চনার দট অঙ্গীকার । যৃবকদের দ্বারা পাঁব- 
চালিত প্রাতীট আন্দোলনকে আম যুব-আন্দোলন গনে কাব না। যে 
আন্দোলন এখাট আম্তরজাগরণপ্রসৃত এবং ভাঁবষাতেব স্মাজ সম্পর্কে 
নৃতন বিশ্বাস ও স্বপ্নের দ্বাবা অনপ্রেবিত, সেই আম্দোলনই একমাত্র যুব- 
আন্দোলন ! তরুণের প্রথম  মশন : আপনাব মধ্যে দববাজ এই অনুভাতি 
লাভ কনা ; 'দ্বিতীম মিশন : সামাজক ও জাতায় জীবনে সেই উপলাব্ধিকে 
বাস্তবে রূপদান। আম তরুণেব এই িশনে বিশ্বাস করি । কেননা 
তবুণদের সাহচর্যে মামাদেন মধ্যেকার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রকাশ লাভ করে। 
ভারতেব যুবসমাজ যথেণ্ট পাঁবমাণে আত্মসচেতন নন । এই সমাজ যুব- 
আন্দোলনের সম্পূর্ণ তাংপধ্ উপলাব্ধ করিতে পাবেন নাই । অতঃপব জগৎ- 
সভায় ভারতের মিশন সম্পকেও তাঁহাদের অস্পণ্) ধাবণা তো আছেই । 
আমার তরুণ বন্ধুর্দের কাছে আঁম এই মন্তবাটি শুনতে পাই যে আমাদের 
নেতারা যথার্থ নেতৃত্ব দানে বার্থ হইয়াছেন । যুব-সম্প্রদায়ের ক৩বায হইতেছে 
পারাস্থাত অনুযায়ী 'নজেদর হু।(তে পুনগণ্ঠনের দাহ গ্রহণ বরা । 
চাঁরাদকে তাকাইয়া দেখুন এবং অনুভব কুন কভাবে আধুনিক ইভালর 
অভ্যুদয় ঘাঁটয়াছে । তাহা সম্ভব হইয়াছে ম্যাঁজান এবং ভাহার কর্মে ও 
স্বখ্নে মহযোগাঁদলের ধ্যানে ধারায় ॥ জার্মানী, পারসী, চীন এনং আজকার 
অন্যান্য দেশের রূপরেখা কোন্‌ কোন প্রেরণায় 'নাঁদ্ট হইয়া উ'ঠতেছে ? 
বলা বাহুলা, সেই-সব দেশেব যুবকদের ফ্বনই সেই রূপরেখা ফনুটাইয়া 
তুলিয়াছে। আদম আবার বাঁলতে চাই, ভারতীয় যুবকদের একা ন্ট 
হইতেছে তাঁহারা ঘথেস্ট আত্মসচেতন নন ! আজ ভারতের লক্ষ দুইটি: 
১. রাজনোতিক, অর্থনোতিক এবং সামাঁজক সমস্মাগুলির সমাধান ; ২. ীবশ্ব- 
সভ্যতায় ভারতের দান তুলিয়া ধরা ও বিশ্বসমস্যার সমাধানে তাহার 
ভাঁমকা পালন । এই 'মশন কার্যকরী করিতে হইলে ভারতীয় যুবকদিগকে 
আমাদের ইতিহাসের অতণত সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হইতে হইবে এবং 


৫ 


তাঁহাদের এই দেশের উচ্জবল ভাঁব্যতের স্ব*ন দৌখতে হইবে । আর সেই' 
স্ব'নগুলিকে বাস্তবে ও যৌথ জীবনে রুপদানের জন্য একাঁট জব্লম্ত আগ্রহ 
আত অবশ্য চাই । আমি যেরকম ব্াাঝতে পারতোছি, তাহাতে আঁজকার 
সক্রিয় আদশগুলি রাঞজ্জনৌতিক ক্ষেত্রে স্বশাসিত জাতিগুলর ফেডারেশন 
এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহু সংস্কাতির ফেডারেশন গঠন ।॥ ভারত £নজের 
জাতীয় সমস্যার মীমাংসা কাঁরতে পারিলে তবেই বি্বসমস্যার সমাধানপ্রয়াসে 
স্বীয় অংশ লইতে পারবে । 


অন্ভতনিণ্হত একা এবং ধারাবাহিকতা 


জাতীয় সমস্যার সফল সমাধানেব জনা ভারতীয় সমাজের অন্তাঁনণহত একা 
এবং এদেশের সভ্যতার 'নরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ভারতীয় যুবকদের সম্পূর্ণ 
সচেতন হওয়া চাই । আমার দৃ্টিতে সময়ের তট*লাবী একাঁট 'বশাল নদশর 
মতো এই ভারতীয় সভ্যতা । সেই নদীতে আবার মাঝে মাঝে বিভিন্ন 
সংস্কাতর স্রোত আঁসয়া মি?শয়াছে । কাধ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, 
বাংসা হইতে গুজরাট পযন্ত এই সভাতা একটি এঁকে বিধৃত । আপাত- 
বোচন্তাও তাহার মধ্যে থাঁকতে পারে । আমাদের ইতিহাস বাঁলতেছে তাহারা 
[চিত্র কিন্তু বিদেশী-রচিত হাতহাস হইতে আমরা যাহা শিখিয়াছি তাহা 
আযাদের ভুলিয়া যাইতে হইবে । আমাদের অতাঁতের দিকে ফিরিয়া তাকানো 
ব্যতীত উপায় নাই । আমাদের সভ্যতায়, শিজ্পে, দর্শনে, ধর্মে এবং সমাজ- 
ধবজ্ঞজানে এই সভ্যতাব কীর্তি অনুভব করিবার মতো ইদতহাস-চেতনা 
আমাদের জাগাইয়া তোলা চাই । এই সভাতার মধ্যে 'হন্দু বা মুসলমানের 
গ্বতদ্ত কোনো সত্তা নাই। ইহা বিাভন্ন সংস্কাত-সমন্বয়ের ফলমাত্র। 
চদ্দ্রালোকে উদ্জব্ল তাজমহলের ব্‌পের +দকে তাকাইয়ং দেখুন এবং যে মন 
এই 'শিজ্পসৃন্টর পশ্চাতে সাঁরুষ ছিল, তাহার সৌন্দর্য অনুভব করুন| 
আমাদের বাঙালী কবি আশ্চযভাবে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন : “এক বিন্দু 
নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুত্জবল এ তাজমহল” । মুঘলরা যাঁদ 
তাজমহল ব্যতীত কিছুই না রাখয়া যাইতেন, তবু আম তাঁহাদের প্রাত কৃতজ্ঞ 
বোধ কাঁরতাম | 'ব্রাটশ শাসনের দিন যোদন শেষ হইয়া যাইবে, সেদিন এই 
সরকার পাশ্চাতে কা রাখিয়া যাইবে ? কারাগারের কৃৎসত প্রাশর এবং তাহার 
গুবকট কারাকক্ষগ্রল ছাড়া ব্রিটিশ সরকার আর কিছুই রাঁখয়া যাইবে না। 


৬৬ 


ভারতের বিশেষ িশনাট 'বাঁভল্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ সামঞ্জস্য সাধনের 
এবং বিচি সংক্কীতির সমন্বয় সণ্ারের মধ্যে নিহত রহিয়াছে । ইউরোপও 
এই কাজটি চাঁহয়াছে ৷ 'কম্তু কিভাবে ? এশিয়ায় ও আফিকায় ইংলম্ড ও 
অন্যান্য দেশের কণ কণীর্ত? আক্রকা ও এশিয়ার যে-সব প্রাচীন আঁধবাসণ 
ইউরোপাঁয় সভ্যতার প্রভাবে আ'সয়াছিল, তাহাদের কী অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ? 
আমোরকা 'নিগ্রো-সমস্যার সমাধান কভাবে কারয়াছে ? ইউরোপ-আমেরিকার 
সেই পথ ভারত পারহার করিয়াছে । এ দেশ তাহার নিজের অস্তরের আলোতে 
সমস্যা-সমাধানের পথ সম্ধান কারয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্য দিয়া বিভিন্ন 
মানবগ্োষ্ঠীর সমন্বয় সাধন ভারতবর্ষ কাঁরয়াছে । কিম্তু আজ অবস্থা অন্যর্‌প। 
তাই এখন আমাদের আরো উদার বিজ্ঞাননিভ'র সমম্বয় চাই । 


আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রগাত 


আম মনে কাঁর ভারতীয় ইতিহাসের পারচয় শুধু ধর্মে ও সংস্কাতিতেই 
দেওয়া যায় না, এমন-ীক খেলাধূলার ক্ষেত্রেও তাহার পারিচয় দেওষা যায়। 
ক্লড়াক্ষেত্রেও ভাবত তার দবাতন্দ্ে চাহনুত হইতে পারে । ইউরোপের একপ্রাম্ত 
হইতে আরেক প্রান্তে ভারতীয় হাক খেলোয়াড় দল যেভাবে তাঁহাদের বিজয়ী 
ভ্রমণ সারয়াছেন তাহাতে বোঝা যায় যে ভারত এই খেলোয়াড় দলের এক 
উপযুক্ত মাতৃভূমি । সম্প্রদায় বিশেষের প্রাতনিধিত্বের জন্য এই দল নিশ্চয়ই 
গঠিত হয় নাই। 

ভারতের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সমম্বয় সাধন একাঁট মস্তবড়ো কাজ । 
তাহাতে আমাদের ভয় পাইলে চালবে না বরং এই দায়িত্বের গুরুভার আমাদের 
উদ্দীপ্ত করুক । 'কন্তু যতাঁদন পর্যন্ত না ভারত রাজনোতক স্বাধীনতা 
পাইতেছে, ততাদন ভারতের সর্বাগণ ?বকাশ কখনোই সম্ভব নয় । 

এই প্রসঙ্গে আম বাঁলতে চাই যে ভাবতের নবজাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবে 
একাঁট যান্তিক উপায়ে হয় নাই । আমি বশ্বাস কার, ইংলম্ড যাঁদ আজ 
ভারত হইতে তাঞ্গতন্পা গুটাইয়া নেষ, তথাঁপ ভারতের অগ্রগাত অব্যাহত 
থাকিবে । ভারত কখনোই অন্ধকার 'দনগএলতে 'ফারয়া যাইবে না। হে আমার 
তরুণের দল, আপনারা মশাল হাতে বাহর হইয়া পড়ুন, সারাদেশে 'বিস্লব, 
জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমের আগুন জঝলাইয়া দিন । গ্রেট 'ব্রটেন দূরে থাক্‌, 


ধবশ্েবের কোনো শান্তই সেই পাব আশ্ন নিবপিত করিতে পারিবে না । 
মে ১৯২৮ ১৭ 


তরুণের সাধন। 


বর্তমান যুগে সমগ্র পাথবী ব্যাঁপয়া তরুণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । 
শুধু বতমান যুগে কেন যুগের পর ফূগ যখনই কোনো জাতির জবন- 
মরণ সংকট উপপাস্থত হইয়।ছে, তখনই এই 'শন্দোলন দেখা দিয়াছে । 


তরুণ-আন্দোলনের স্বরূপ 

প্রকৃতপক্ষে তরৃণ-আন্দোলন বাঁলতে যে-কোনো তরুণের আন্দোলনকেই 
বুঝায় না। তরুণদের আন্দোলনের একটা বোশন্টা আছে, লক্ষ্য আছে। 
যেখানে এই বৈশিষ্টা ও লক্ষা ফাটিয়া উীঠয়াছে, সেখানেই তরুণ-আন্দোলন 
আরম্ভ হইয়াছে বাঁঝতে হইবে । তরুণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সান্টি করা। 
সাহতা, শিল্পকলা, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভূত জাঁবনের প্রত্যেক বভাগেই 'নত্য 
নূতন সঙ্ট করা তরুণ-আন্দোলনের লক্ষা । যেখানেই এই সং্টি, সেখানেই 
প্রবৃত জাগরণ । 


জাতির প্‌নজণ্ম 
মানুষের জীবনে যেমন_ জাতির জীবনেও তেমনই শৈশব, যৌবন, বাধক্য 
ও মৃত্যু আছে। অনেক সময় জাতি ধরাপঞ্ঠ হইতে বিলঃগু হইয়া যাষ ; 
আবার অনেক সময় জাতি.বচিয়া আছে, কিন্তু তাহার আত্মা মারয়া 'গয়াছে, 
এর্পও দেখা যায় । জাতির জীবনে এই উখান-পতন, জন্ম-মৃত্যু চিরকাল 
ঘঁটয়া আসতেছে । 42০19610] 91 01111581101 নামক পুস্তকে প্রন্থকার 
হ্বাত-জশীবনের এই মৌলিক নিয়মাট প্রাঁতষ্ঠা কারিতে চেথ্টা করিয়াছেন। তান 
দেখাইয়াছেন সভ্যতা মাঁরয়া যায়, গকম্তু আবার তাহার পুনজন্মম হইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষের কথা চিম্তা কারলেও এই প্রশ্ন আসে-- আমরা ক প্রকৃতপক্ষে 
বাঁচয়া আছ ? ইহার উত্তরে আম বালব, আমরা অনেকবার মারয়াছি, এবং 
অনেকবার পুনজন্ম লাভ কাঁরয়াছ | পাথবীতে যত সভ্যতা আবভূত 
হইয়াছে, তাহার অনেক বিলুপ্ত হইয়া "গিয়াছে । ব্যাবলন, পালেস্টাইন, 
মেসোপোটামিয়া, প্রভাত দেশের প্রাচীন সভ্যতা আজ ধরাপন্ঠ হইতে মুছিয়। 
১৮ 


গয়াছে ৭ [শর প্রভাতি দুই-একাঁট জাত এখনো বাঁচয়া আছে বটে, কিন্তু 
তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা একর:প বিলবপ্ত হইয়া গিয়াছে । সুখের বিষয়, আজ 
[মণরের সভ।তা আবার জাগিয়া উঠিতেছে , রোম ও গ্রীসে আবার নতন 
সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিতেছে । 


জ।তির সৃজন শস্তি 


চাঁন ও তারতের সভাতা এখনো বাঁচিয়া “আছে ॥। আমাদের প্রাচীন চিন্তার 
ধারা, সভ্যতার ধারা এখনো জাীীবত আছে । জাত বাঁচিয় আছে “কনা, 
তাহার মাপকাঠি হইতেছে__- সে জাতি নৃতন স্যাষ্ট কাঁরতে পারে কনা । 
[িম্তু যখন সে সুশ্টির মধ্যে নৃতনত্ব না থাকে, যাঁদ তাহা শুধু গতান[গাঁতক 
পথেই ধাবিত হয় তবে তাহা প্রকৃত সংম্ট নহে । সাহত্য, শিজপ, ধর্ম, সমাজ) 
রাষ্ট্র প্রভাতি প্রতোক ক্ষেত্রেই যাদ নৃতন সৃষ্টি দেখা দেয় তবেই জাতির 
জীবনে যথার্থ সৃষ্ট আরম্ভ হইয়াছে বাঁলতে হইবে । ব্রক্ধদেশে শিল্প 
সাহত্য ধর্ম রাজনণীত ইত্যাদতে সাষ্ট হইতেছে বটে, কিম্তু সেই গতানু- 
গাঁতকতার ভাব বর্তমান । অথচ শল্পী হিসাবে ব্রহ্ধদেশ ভারতব অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর । বাস্তব জীবনেও ব্রদ্ধদেশবাসীরা একরুপ মায়া রাহয়াছে । তবে 
তাহাদের বাস্তব ও রাজনোতিক জীবনে 'িছহ ছু চাণ্চল। দেখা দিয়াছে । 
আজ আমাদের শিজ্পসাহিত্য, ধর্ম এবং রাষ্ট্রনীততে নৃতন নৃতন সষ্ট 
হইতেছে । যে জাতির মধ্যে রামমোহন, ববেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতির 
যে নত) নূতন সৃষ্টি কারবার ক্ষমতা আছে, তাহা সহজেই বোঝা যায়। 
সজনী শাস্ত না থাকলে কোনো জাতিই এইরূপ মনীষীর জম্ম দিতে পারে 
না। জাতি যখন মরণের দশায় আসয়া উপাস্থত হয় তখন এই-সব মহাপুরুষ 
আবভূতি হইয়া জাঁতর দেহে প্রাণ সগ্তার করেন । 


চম্তা ও রসের সংনিশ্রণ 


দুইরকম অবস্থায় বা দুই কারণে মরণোন্মুখ জাতির মধ্যে প্রাণ সপ্থার হইয়া 

থাকে । একটা জশীব-বৈজ্ঞানক বা র্ত-সংমশ্রণের দিক হইতে, আর-একটা 

মানাসক বা চিন্তার গক হইতে । যখনই দুইটি সম্প্রদায় বা দুইটি জাতি 

পর*্পর মিলিত হয়, তখনই উভয়ের মধো রস্তের সংমশ্রণ এবং চিন্তার আদান- 

প্রদান হইয়া থাকে । মহাভারতের আমল হইতে ভারতবষে' এই রক্ত-সংমশ্রণ 
১৯১ 


চখলয়া আসিতেছে । এই জ্ঞাতিভেদের অচলায়তন তখন ছিল না।. তারপর 
এ্রীতিহাঁসক সম্বন্ধে হন-শক-পাঠানের রন্ত 'মাশিয়া 'গয়াছে । যখনই বাহিরের 
প্রবল আঘাতে এক-একটা জাত আর াকিতে পারে নাই তখনই 'বাভন্ন রস্ত 
ও চিন্তার সংমশ্রণে সে জাত আবার পুনর্জন্ম লাভ কারয়াছে । রোমক 
সভ্যতা সব চেয়ে প্রাচীন সভ্যতা । এই সভান্তা যখন ধ্বংসোশ্সুখ হয়, তখন 
বাহব হইতে গাথক ও অন্যানা জাতি আসিয়া "রামের উপর আধপত্য করে। 
ফলে তাহাদের সংমশ্রণে রোমের সভাতা আবার কাঁচয়া উঠে। এই যে 
ইউরোপে ধমজগতে পুনঃসংস্কার (60017780017) এবং সাহিতাক্ষেন্নে 
পুনজাগরণের (1২6998155217০৩ ) আন্দোলন-__ ইহারও মূলে এ ব।হিরের 
সংমশ্রণ | 


ভারতের জ্াতিগঠন ও তরুণের দায়িত্ব 


আজ আমাদেরও এই সমষ্টর প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য্লাছে ৷ যাঁদ জাঁতক্কে গাঁড়য়া 
তুলিতে হয়, তবে সে গরু দায়িত্বের ভার তরুণের উপর । এখন আমাদের 
ঘচন্তার বষয়, কি কারলে আমরা এই গুরু পাযত্বের উপযৃজ্ত হইতে. পারি। 
বতমান আগতে সকলেই এই মত বান্ত কাঁরয়াছেন ষে, এই ভার তরুণদল না 
লইলে আর রক্ষা নাই । 


জামণন?ী ও চীনে ঘব-আন্দ্েলন 


যৃষ্ধের পর ইউরোপে যে-সমস্ত জাতির মধ্যে এই তরুণের আন্দোলন আরম্ভ 
হইয়াছে, তন্নধো রাঁশনা ও জার্মানী উল্লেখযোগ্য । জার্মানীতে যুব- 
আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ড হইতাছে । এখন সেখানে এই 
আন্দোলন প্রবল হইধা উচ্পাছে । চীন দেশেও এই আন্দোলন কতকটা আরম্ভ 
হইয়াছে । তবে তাহার বোশর ভাগ ছাত্র-সমাজে । আমাদের দেশে যব- 
আন্দোলনের মহত রাজন:তর যেমন সম্পক্ তুুহ্ৃভদন্র ওহে সেইবৃপ । 
চিন্তার ন্দগতে এবং রাজনোতিক জুরি নয, ঝুইকা রাচ্ছন্ন 
শছল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষ 
একদল কনফ.সীয় দর্শনের মতবাদ 
1বপরণত পথে চীনকে পাঁরচালত ব 










পরক্থীর করছে, চইঝে। অপর দু 


ষ্ঠ চেম্টুবন্জরে ; তরপর ক্রমে 
276 


হয়। আমাদের দেশে ইংরেজের আগমনকালে আমাদের প্রাচগন পম্ধাতর 
[বরুদ্ধে একট। প্রবল বিদ্রোহ ঘেষত হয় । দেশের প্রচালত ধর্ম ও সমাজ- 
বাবস্থায় একটা পাঁরবর্তন ঘটে । তার পর পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী 
1ববেকানন্দ ধর্মের নতন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ কবেন । ফলে সমন্বয় সাধত 
হয়। চীনেও ধর্ম, সমাজ, সাহত্য ও শক্ষা__ সবাদক দয়াই সংস্কাবের 
এরুটা প্রবল আন্দোলন চাঁলয়াছে । বহ্হাদনের ঘুমন্ত চীন আজ জাগয়া 
উঁঠতেছে । ছান্নলগণই এই আন্দোলন চালাইতেছে । এজন্য পণ্তাশ খান কাগজ 
বাহর হইয়াছে । ডা. সান-ইয়েং-সেন এই নূতন আন্দোলনের জন্মদাতা ৷ 
অনেকে ইহার মধ্যে বলশেভিকবাদ আরোপ করতেছেন । কিন্তু ইহা ঠিক 
নহে। হয়তো এই আন্দোলনের কোনো কোনো দিক বলশোভকবাদের অনৃরপ 
হইতে পারে । কিন্তু সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে একটা ধারাবাহকতা বর্তমান । 
ভারতের যুব-আন্দোলনেও আগাগোড়া এইরূপ একটা ধারাবাহকতা আছে । 
এই দক "দয়া উভয় দেশেব মধ্যে একটা সাদশা দেখিতে পাওয়া যায় । 


ঘব-আাশ্দোলন সম্বন্ধে বিরদ্ধ মত 
আমাদের দেশে কেহ কেহ মনে করেন, এই বর্তমান আন্দোলন একটা হুজক 
মাত্র, ইহার পিছনে কোনো সতা নাই | ইহা বাহিরের আঘাতের একটা চাণল্য 
মাত । ইহার মধ্য অম্তবের চৈতন্য নাই, ইত্যাঁদ । অনেকে এ কথাও বলেন, 
পাশ্চাত্য প্রভাব চলিষা গেলে আমরা আমাদের অম্ধকার ধুগে চলিয়া যাইব । 
আমাদের কোনো কমপ্রিচেস্টা থাকবে না। সুতরাং ইংরেজ থাকতে থাকিতেই 
আমাদের উন্নতি কারতে হইবে । [কিন্তু ইহা ঠিক নহে । 


ইংরেজ ও মসলমানের প্রভাব 


আমরা স্পস্ট দোখতে পাইতোঁছ, এই আন্দোলনের ফলে জাতর জীবনে 
1নত্য-ন্তন সা্টি হইতেছে । বৌম্ধুগের আমল হইতে আজ পধশ্ত 
হন্দ, সমাজকে ধংস করিবার জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে । ফিম্ত সমস্তই 
ব্যর্থ হইয়াছে ৷ সাহতা, শিল্প, দর্শন, সমাজ, ধর্ম ও রাজনখীত প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই চিরাদন নব নব সৃষ্টি 'হইয়া আসিতেছে । কাজেই ইংরেজ না 
আসিলেও ইহা ঘাঁটত ৷ আমরা ইংরেজদের অনেক প্রভাব আয়ত্ত কাঁরিয়া লইয়াছি 
এ কথা সত্য, মৃুসলমানও এ দেশে আসাতে আমাদের শিক্প, সাহিত্য ও সমাজ 
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নূতনব্প পাইয়াছে। বাহিরে হিন্দ; ও মুসলমানে যতই বিরোধ থাকুক-না 
কেন, সমগ্র জাতির শিষ্প-কলা-সাহিত্যের মধ্যে, জাতির অন্তরাত্মার মধ্যে 
একটা মৌলিক একতা আছে । সেখানে কোনো বিরোধ নাই । আজ ভারতের 
শিজ্পের, ভারতের সংগীতের কোনো জাতিভেদ নাই । যুগের পর যুগ 
এইর্‌প নূতন নুতন সৃষ্টি হইতেছে, তাই জাতি বাঁচিয়া আছে। 


তর্‌শের অমরত্ব ও সব্ধজনখনতা 


এই নূতন সৃষ্টির ভার তরুণের উপর। তর্ণের কাজ নূতন সমাজ সষ্টি। 
সমাজ সৃণ্টি মানেই মানুষ সৃষ্টি-_ মানৃষ লইয়াই সমাজ । মানুষ স্টির 
পূর্বে চিন্তা ও কঙ্পমা-রাজো সৃষ্টির প্রয়োজন-_ এই সৃন্টির চেষ্টা সব 
কালে, সব দেশে তরুণের মধ্যে চলিয়াছে । তরুণ অমর, তরুণ চিরকাল 
বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া থাকবে । তর্‌ণের দেশ নাই, কাল নাই, জাতি নাই। 
তর্দণ তরুণ-ই । তরুণকে কোনো গস্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। সে 
সব'জনীন_- আজ পাঁথবীর সমস্ত তরুণ সমাজ একইর্‌প চিন্তা করে, 
প্রাণে প্রাণে একইরূপ অনভব করে । সকল তরুণের হৃদয়তম্তে একই সুর 
ধ্াানিত হয়। এই তরুণদের আজ জাতি গঠনের মহাসাধনায় মখ্ন হইতে 
হইবে । 


তর্‌ণের সাধনা 
সাধনার অর্থ বনে জঙ্গলে গিয়া মোগ অভ্যাস করা নহে । আজ সাধনার ভিন্ন 
অর্থ । খাঁটি মানুষ তৈরি করা এখন কঠিন । খাঁটি মানৃষ তৈয়ার কারতে 
পারলেই জাতি গাঁড়য়া উঠিবে । 


যৌবনের প্রেরণা 


সমগ্র জাতির মধ্যে যৌবনের প্রেরণা জাগাইতে হইবে । আজ যখন চারাদকে 

তাকাই, সব অভাব-অভিযোগ, দৈন্য-দুদ্শা দেখিয়া শোকে, দুঃখে ম্রয়মাণ 

হই । শুধু ভাব কিরূপে এই জাতিকে আমরা গাঁড়য়া তুলব । তরুণের 

উপব এই মহান কাজের ভার ন্যস্ত হইয়াছে । যাহার মধ্যে যৌবন নাই, সে 

নিরাশ হইবে, ভয় পাইবে । তরুণের কাজ বাস্তবকে অস্বীকার করা । তরুণকে 

শান্ত সণ্যয় কাঁরতে হইবে । নিজের ও দেশের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, ইহাই 
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সর্বাগ্রে প্রয়োজন । ইহা আসিবে যদি আমরা সকলেই অন্তরের মধ্যে 
যৌবনের প্রেরণা অনৃভব কাঁর। আজ ব্মেই এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগিয়া 
উঠিতেছে, যুবক, না বৃদ্ধ-_ তাহা নিধ্ণারত হয অন্তরের মমতা দ্বারা । 

বয়সে কিছ বোঝা যায় না । যৌবনের এই অমর প্রেরণা ফারিয়া পাইতে 
হইবে সাধনা দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, কজপনা দ্বারা । সা'হত্য, ধর্ম, সমাজ, রাম্দ্র_ 
সব দিক "দয়া জাতিকে গাঁড়য়া উঠাইতে হইবে । স্বাধীনতার আকাংক্ষা যদি 
একবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে তবে তাহা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা 
দিবে । স্বাধীনতার এই আদর্শ চিন্তার দ্বারা, ধ্যান দ্বারা, সাধনা দ্বারা 
মনের মধ্যে প্রাতীন্ঘত কাঁরতে হইবে । ইহার জন্য যৌবনের প্রয়োজন । 
যৌবন ব্যতীত এই চিন্তা, এই কজ্পনা, এই স্বপ্ন অসম্ভব । রাণ্টক্ষেত্রে 
ইংরেজের অধাখনে স্বাধীন হইব, এই চিন্তা পারত্যাগ কাঁরতে হইবে । মুক্তির 
আকাংক্ষা যাদ একবার প্রাণ স্পর্শ করে, একবার যাঁদ আদর্শের প্রাতষ্ঠা হয় 
তবে ষে কোথা হইতে অসীম শান্ত অনুভূত হইবে তাহা ভাবিয়া আমরা 
অবাক হইব । এইজন্য বাঙালীর ভাবপ্রবণতার একটা সার্থকতা আছে । এই 
পাথবীতে সকল শান্তর বড়ো শান্ত ক্পনা ও চিম্তা-শান্ত । 


শান্তর উদ্বোধন 

এদেশে কী না আছে? প্রকীতির রমণায় দৃশ্য ; প্রতিভাবান কাব, দার্শানক 
বৈজ্ঞাঁনক, ব্যায়ামবীর, খেলোয়াড়__ কিসের অভাব আমাদের 2 শুধু প্রয়োজন 
শস্তুল উদবোধনের। এইজন্য সামায়ক স্বৈরাচারের (8:০০1৪০১) প্রয়োজন । 
নতুবা নযমানুবর্তিতা থাকে না। আর নিয়মানৃবর্তিতা না থাকলে শান্তর 
ও সংহাঁতর টদ্‌বোধন সম্ভবপর হয় না। প্রাচীনেরা বাঁলয়া খ্মকেন, তরুণেরা 
উচ্ছৃঙ্খল হইযাছে । আম তাঁহাদের প্রাতিবাদ কার । তবে একটা আন্দোলন 
আব*্ভ হইলে একটু উচ্ছৃ্খণতা না হইযা যায় না। ল্তু পরে ইহা 
থাকে না। 


অমৃতের সম্তান 

আমরা বিশ্বাস করি, আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদের মধ্যে দেবত্ব আছে । 

কাজেই আমরা স্বাধীন হইলে উচ্ছঙ্খল হইব ইহা কিছুতেই িশবাস কার 

না। নেতৃত্বের পতন যখন-তখন হয় । তাহা না হইলে তরুণের আন্দোলন 
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জাগ্রত হয় না। একজনের পতন আর-একজনের সেখানে আগমন- আর 
পশ্চাতে সমাজ । তখনই বুঝিব জাতি জাগিতেছে। 


স্বাধীনতার আকাৎক্ষা 


অ।যার শেষ কথা, আপনাদের মধ্যে যে অলীম শান্ত রহিয়াছে, তাহা অনুভব 
কর্‌ন । আমাদের মৃতসঞ্জীবনী সুধা পন করিতে হইবে; স্বাধীনতার 
আকাৎ্ক্ষা জাগাইতে হইবে । যোঁদন জাতির মধ্যে স্বাধীন হইবার আকাখ্ক্ষা 
ও সংকজ্প জাগাঁরত হইবে সেই দিনই আমাদের স্বরাজ আসবে । এই সংকজ্প 
জাণগলে ২৪ ঘণ্টাও ইংরেঞ্জ এ দেশে থাকতে পারবে না। 

আমাদের জাতি বড়ো ছিল । আবার বড়ো হইবে । আমরা সকল রকমে 
বড়ো হইব, আমরা স্বাধীন হইব । তবেই আমবা [ব*বসভাতায় স্থান পাইব । 


জলাই ১৯২৮ 
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যৌবনই আশা 


যৌবনের ষথার্থ ধম“ বুঝিতে হইলে আমাদের আত অবশ্য প্রথম জানতে 
হইবে যৌবন বলিতে কী বুঝায়। যৌবন এক অন্তহীন আশা। এক 
অফুরন্ত কর্মশাস্ত এবং ব্যান্তর জীবনে সেই শান্তর কাশ । এই ভাবাঁট 
মাঝে মাঝে কাঁবতায়ও ভাষা পাইয়াছে যেমন রবীন্দ্রনাথের ধনর্ঝরের স্বগন- 
ভগ কাঁবতায়_ “আম ভাব পাষাণ কারা” অথবা টোনিসনের 'ইউলিাসিস' 
কাবতায় 9119108 00 111 1110 501005) 00 56610, 0০0 2070 8104 701 
$০ 9161. এই অন্তহীন আশা 'ি*্বজাগাতক শান্তর সজনী ক্ষমতার প্রোতিরই 
আর-এক নাম যৌবন । যৌবনের এই সজনীশান্তর অন্তরালে আছে মাান্তর 
পিপাসা । যত বড়ো সৃষ্টি হইতে চাঁলয়াছে তাহার সাঁহত তাল 'মিলাইয়া 
মৃস্তর পপাসা তত ঘোশ হইবে । 

এই যুব-আমন্দোলন এবং এই যৌবনের প্রেরণা পাঠথবীর সকল দেশে মৃত 
হইয়া উঠিয়াছে ; এখন তাহা একাঁট বি*ব আন্দোলনের বা বিশ্ব সমস্যার রূপ 
লইয়াছে । 


মৃস্তর পিপাসা 

যথন 'পপাসা জাগিয়া উঠে তখন একটি জাতির কর্মের সর্রক্ষেত্রে তাহার 
প্রকাশ ঘটে । এই কর্ম এবং তাহার আনুযাঁঞ্গক 'সাঁম্ধ প্রাচীন ভারতে বদামান 
ধছল। বৃষ্ধ মানুষের অন্তরে মাাক্তর 'পপাসা জাগাইয়া তৃঁলয়াছলেন। 
তাঁহার নিবাণ এবং এই ধারণার ফলগৃি সংস্কৃতিতে সামীগ্রক এবং সংযম 
বকাশ ঘটাইয়াছল। এই বিকাশ ছিল আমাদের সভ্যতায় লক্ষণণয় ও 
গৌরবময় । তাহার পূর্বে প্রাচীন ভারতে আমরা সংস্কীতির এক বিস্ময়কর 
সামাগ্রক বিকাশ দোখতে পাইয়াছি ৷ তাহা ঘাঁটয়াছিল বোদক ও ওপানষাঁদক 
যুগে। বেদে এবং উপাঁনষদে শুধু সাংস্কীতক বিকাশের হই ছড়াইয়া 
নাই, তাহাতে উচ্চস্তবের প্রাকীতিক 'বিজ্ঞানেব চর্চাও যে হইয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ আছে। 


্ঞ 


একবার সভ্যতার উত্থান ঘটে, তারপর তাহার পালাবদলে পতন, ঘটে-_ 
পাঁথবার সবন্র, এমন যে একি 'ববজনশীন সত্যের পুনরাবাঁত্ত ঘাটয়াছে তাহা 
ভারতের ই'তিহাসেও সমর্থিত হয় । 


মিশন 


একই ঘটনা পাঁথবীর অন্য অংশেও ঘাঁট.শাছিল। যেমন আঁসারয়া এবং 
মেসোপোরাময়ার মতো সভ্যতাগহীল ধরাপ্ঠ হইতে সম্পৃণ্ণর্পে নিশ্চিহ্ন হইয়া 
গয়াছে । শুধুমাত্র মিশর, গ্রীস এবং রোমের সভ)তাগুীল পরবতকালে 'িছ 
গহন রাঁখয়া 'গয়াছে । আমরা তাহাদের প্রভাব অস্বীকার করিতে পার না। 
শুধুমাত্র ভারতে ও চীনে অতাত এবং বর্তমানের সাংস্কীতক বন্ধনপত্রা 
এখনো রহিয়া 'গয়াছে। বাভন্ল গবিপয'য় সত্বেও এই দুই সভ্যতা আজও 
বর্তমান । যাঁহাদের একাট বাণশ ও ব্রত উদযাপন কাঁবতে হয়, তাঁহারাই 
বাঁচিয়া থাকতে পারেন । 


একটি সমন্বয় 


তাই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে আমবা 'কভাবে বিপধ'য়গহ্ীল আতক্রম করিয়া থাকতে 
পারব । গভীর সত্াটি হইতেছে বিনম্টি যখনই আমাদের উপর আঘাত 
হাঁনযাছে, তখনই আমরা একধরনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়কে ডীদ্দন্ট লক্ষ্য 
কারয়া তুলিয়াছি । মহাভারতে বেশ ানভরিযোগ্য এাঁতিহাসিক সত্য আছে । 
এই মহাকাব্য আমরা দেখি তখনকার প্রচলিত বর্ণ ভেদ প্রথা সবেও অসবর্ণ 
বব হেন মধা দিয়া রক্তের মিশ্রণ ঘাঁটয়াছল । 

পরবতঈকালে যখন শক) হন, সকাইথীয় এনং গ্রীকরা ভারতে আসিয়া- 
ছলেন, তহারাও আমাদের সমাজে মশিসা গিয়া িলণন হইয়া গেলেন । 
এইভাবে তাহাবা সমাজে নতন বস্তধারা সণ্সারত কারিলেন । যখন একাট জাতি 
তাহব পার্থক্যসচক বোঁশল্ট্যগুণল হারাইতে বসে, তখন এই ধরনের পার- 
সগঁবিক মিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয হইয়া দাঁড়াথ । ইহাই পাশ্চাত্য মত । এই 
মত?ট ভারতীয় ইতিহাসের সাক্ষো সমাথতি হয় । 

অবশ্য এই ধরনের মিশ্রণ বমা্দেব সঙ্গে ইংরেজদের খটয়াছিল | কিন্তু 
তাহা ুলে বরঙ্ধদেশে আমরা এক প্ররনেব বজাতয় আযাংলো বমর্ঁ পাইয়াছি | 

২৬ 


এখন ধু জ্োবক স্তরে নয়, তার সঙ্গে সঞ্গে চিম্তা ও অনুভাীতর জগতেও 
এই ধরনের পারস্পারক মিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । 

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে, পাশ্চাতা চিন্তার অভঘাতেই শুধুমাত ভারতের 
নবজাগরণ ঘাঁটয়াছে । তাই পাশ্চাতের স্ডগে ফোগ যখন 'ছন্ন হইয়া যাইবে, 
তখন আমরা বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে তলাইয়া ষাইব । কিম্তু এই কাজ্পাঁনক 
নাশের ভয় সম্পূর্ণভাবে ভীঁত্তহশন । কেননা ভারতের নবজাগরণ মূজত 
স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফৃর্তভাবে হইয়াছে । এই নবজাগরণ একট ইচ্ছা?নরপেক্ষ 
ক্রিয়া নয় । জনসাধারণের জীবন ও চিন্তা হইতে তাহা সম্ভব হইয়াছে । 

যৌবনের ব্রত কি ? এই ব্রত নিশ্চয়ই স্বাধীনতার স্পৃহা জাগানো । এই 
নৃতন আদর্শের উপাসনা” যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং আমাদের সেই 
আদর্শকে বরণ কারিতে হইবে । 


মানূষ গঠনের আদর্শ 


স্বামী বিবেকানন্দ ঝলিয়াছিলেন : “মানুষ তৈরি আমার ব্লত।” যখন একদল 
সাত্াকারের মানুষ তোর হইবে তখন স্বামীজীর মিশন এবং লক্ষা রূপাঁয়ত 
হইবে । 'সাতিকারের মানুষ তোরর আদশণ স্লেটো তুলিয়া ধরিয়।ছিলেন। 
আতমানব (সুপার ম্যান) সম্পীকত নীটশের ধারণা মন ও একই সথ্গে 
দেহের যাবতীয় বাত্তর বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনাকে লক্ষ্য বালয়া জাঁনয়াণছল । 
ধারণা প্রচলিত আছে যে শ্রীঅরাঁবম্দ জার্মান দাশীনকের অনুরূপ আদর্শকে 
তাঁর লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছেন । 

এই হইতেছে প্রথম ধাপ- আদশের . অনুসন্ধান, মানুষ তৈরি ব্রত, 
আতমানবের সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা ৷ মানুম গঠনের পরে কথা উঠে 
সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পুনগণঠনের এবং এজন্য জাতির সামনে একটি 
নৃতন আদর্শ তুলিয়া ধরিতে হইবে ৷ ভাবতেব জীবনের যাবতায় কমের ক্ষেতে 
পুনগর্তন চাই | স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্বাধখন হওষার ইচ্ছা জ্ঞাতির মধ্যে 
' জাগা চাই । জীবনে একটি নূতন বাকি আনতেই হইবে। 


অভিষাক্তটণর আঁভিলাষ 


জনসাধারণের মধ্যে আঁভযাতীর ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে । এমন ভাবই 
ইংরেজকে ভারতের সন্ধানে বাহির হইতে অনুপ্রেরণা জোগাইয়।ছিল । আব 
২৭ 


ভারত শেষ পর্যম্ত ইংরেজের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ণে আসল | এভারেস্ট শছেগ 
আরোহণের এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরূতে পদচিহ্-আঁকার উদ্যমে এই ভাবই 
গাঁতসন্চার করে। এমন উদাম চাঁরত্র গঠনে সাহায্য করে এবং শরীরকে বাঁলণ্ঠ 
করে। 

পরব্তর্ণ ধাপ হইতেছে সংগঠন । সমাজের পৃনগ্গঠন ও সংস্কারের সঙ্গ 
অনন্বত শ্রেণীর বিকাশ এবং নারাঁশিক্ষা যুক্ত হইয়া আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
একটি পরিবর্তন আনা চাই । 


বাছারবশ্বে মৌলক পাঁরবর্তন 


জাতীয় দপ্টিভত্গির ক্ষেত্রে এক বা দুই দশকে একটি মৌলিক পাঁরব্তন 
ঘটানো হা । আমাদের উদ্যমের সত্গে স্বাধশনতার আন্তরিক ইচ্ছা য্যস্ত হইলেই 
এই পাঁরবর্তন সম্ভব । তুরস্কে কামাল, ইতালিতে মুসোলিনী, 'মিশরে 
সারশুয়াত, পারস্যে রেজাশাহ্‌ পহন্বী সেই-সব দেশে এই পাঁরবর্তন আনয়নে 
সমর্থ হইয়াছেন । এ কথা সতা যে তাঁহারা সমগ্রদেশের সমর্থন পান নাই । 
1কম্তু তাঁহাদের পিছনে নিশ্চয়ই সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন ছিল। 

এই .নৃতন আদর্শের ঢেউ আমাদের উপর আছড়াইয়া পাঁড়তেছে এবং 
আমাদের অতি অবশ্যই এখন জাগিয়া উঠিতে হইবে । 

বাস্তব অবস্থার উধের্ আমাদের উঠতে হইবে এবং আদর্শে পেশছানোর 
জন্য আমাদের চেষ্টা কারতে হইবে । বাস্তবের কারাপ্রাচগরের মধ্যে হইতে 
মামাদের বাস্তবকে অস্বীকার কারিতে হইবে এবং আদর্শকে বরণ কাঁরতে 
হইবে । 

করুক্ষেত্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রীকফের কণ্ঠে অমর যৌবনের বাণী উচ্চারিত 
হইয়াছিল যখন তিনি অজর্নকে ক্লীবতা পাঁরহারের আহবান জানাইয়াঁছলেন । 
ভারতের বর্তমান অবস্থায় সকলকে বারবার বুঝাইতে হইবে যে একাঁত আদশে র 
জন্য আমাদের উন্মাদ হওয়া চাই । সামায়ক উন্মণ্ততা যাঁদ একজনকে পাইযা 
না বসে তাহা হইলে কোনো মানুষের পক্ষেই মহান হওয়া সম্ভব নয় । 

যখনই আদর্শ সতা হইয়া উঠে, বাস্তব মায়া মরীচকা মনে হইতে থাকে ; 
তখনই একমান্ন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হইতে পারে। 

জ.লাই ১৯২৮ 


কট 


সেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত 


হে আমার তরুণ ভাই ও ভাগনী সকল । আপনারা আমাকে এই তরুণ 
পাঁরষদের সভাপাতি পদে বরণ কারয়া ষে প্রীতির নিদর্শন দেখ-ইয়াছেন তাহার 
জন্য আমার আম্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাঁরতোছি। আজ পৃথিবীর একপ্রাম্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পরশ্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের সাড়া পাঁড়য়া 
শান্লাছে । এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের প্রভাবে আমরাও আজ এখানে সমবেত 
হইয়া জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্রত হইয়াছ । 

প্রায় আড়াই বংসর পরে কারাপ্রাচীরের বাহিরে ধন পদার্পণ কার, তখন 
দেশের অবস্থা নিরাক্ষণ কারয়া সর্বপ্রথমে এই কথাই মনে হইয়াছল ষে 
কতকগুদল দুর্ঘটনা ও দৃর্দেববশত আমরা যেন আপাতত বড়ো কথা ভাবিবার 
এবং দৃরের বস্তু দোখবার ক্ষমতা হারাইয়াছ । ইহার ফলে আমাদের সমাজে 
নীচ চিন্তা, ক্ষুদ্রু স্বার্থ ও পরস্পরের মধ্যে দলাদাঁল দেখা দিরাছে, আমরা 
অসত্যকে সত্য মনে কাঁরয্লা, আসলকে ছাঁড়য়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়।ছ । 
কিম্তু সখের" বিষয়, আমাদের এই সামায়ক মোহ ভাঙিতেছে ; আমরা : 
আমাদের সহজ দান্ট 'ফাঁরয়া পাইতোছ । তরুণের হৃদয়ে আবার আত্মপ্রতায় 
জাঁম্মতেছে । সে বাঁকতেছে__ জীবনে তাহার উপর কত বড়ো দায়িত্ব নাস্ত 
হইয়াছে, সে উপলাব্ধ কাঁরতেছে যে ভাঁবষাং সমাজ গাঁড়য়া তোলার ভার 
তাহাকেই গ্রহণ কাঁরতে হইবে । শুধু তাহাই নয়, আমাদের তরুণ সমাজ 
আজ নজর অম্তরে অনম্ত শান্তর সম্ধান পাইতেছে ! সর্বদেশে" সর্বকালে যে 
মৃতুগঞ্জয় তরুণ শান্ত মান্তর হীতহাস রচনা কাঁরয়াছে, আমাদের দেশে আজ সেই 
তরু্ণ-শান্তই নিজের আক্থদান করিয়া বজ্জ নর্মাণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে । 

আমাদের জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার বস্তব্য অনেক আছে । একটি 
আঁভ ভাষণে বা বন্তৃতায় তাহা ব্্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়-_- তাই আম 
সে চেষ্টাও কারব না। বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইব আম মূল সমস্যা 
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বাঁলয়া ক্ষাম্ত হইব । 

পৃথিবীর ইীতহানে অনেক সভাতার অভাত্থান, ক্রমোম্বীত ও পতন হইয়াছে । 
আমরাও একদিন স্বাধশন ছিলাম | ধর্মে কর্মে, কাব্যে সাহত্যে, শিষ্পে বাণিজো, 
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যুষ্ধাবগ্রহে__ ভাবতবাসাও একদিন পৃথিবীব মধ্যে শীর্ষস্থান আধিকার কারত । 
কালেব চকুবৎ পাঁববর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমবা সে প্রাচীন গোৌবব হারাইয়াছি । 
আজ আমরা শৃধৃ পরাধশন তাহা নয়-- ীবদেশশী সভ্যতার সদ্মোহন-বাণেব 
আঘাত আমরা আমাদের প্রাণধর্ম হারাইতে বাঁসয়াছি ৷ “তবে আনন্দের 'বষয় 
এই যে অজ্ঞান-নশা প্রায় কাটয়া 'গয়াছে, আমতলা জাতীয় চৈতন্য 'ফাঁরয়া 
পাইতেছি । & এ 

সকল জাতি বা সকল সভাতার ষে পতনের পর পুনরভুাখান ঘাঁটয়া থাকে__ 
এ কথা বলা যায না। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের দেশে কিন্তু পতনের পর 
পুনবভ্যুধান আরম্ভ হইয়াছে । আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন বাহাক 
চাণ্লা-মান নষ-_ ইহা জাতীয় আত্মার জাগরণেরও আভবান্ত । আমার কথা 
যে সত্য তার প্রমাণ এই যে আমাদের দেশে নব জাগবণের সঙ্গে সথ্গে জীবনের 
'বভ্ন ক্ষেত্রে নৃতন সৃ্টি আরম্ভ হইয়াছে । সঘঃই জীবনের লক্ষণ ; কাব্য 
সাহত্যে, শিজেপ বাণিজ্যে, ধর্মে কমে” কলা শবজ্ঞানে_ নৃতন সাণ্টর যে 
পাঁরচয় ভারতবাসী দিতেছে-_ তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ভারতেব আত্মা 
জা'গয়াছে) ভারতীয় সভ্যতার নৃতন অধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই রাঁচত 
হইতেছে । . 

বৈজ্ঞানকেরা বলেন ষে কোনো সভ্যতার পতন হইলে সেই জাতির নষ্ট" 
শান্ত লোপ পায়, জাতির চিন্তাশান্ত ও কম্পপ্রচেষ্টা গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ 
কারতে থাকে, ব্যান্ত ও জাতির জীবনে 8৫৮617006 ও 010(611)71১৩-এর স্পুহা 
হস পায়, কতকগবাল, বাঁধা বাঁলর রোমন্থনের দ্বারা জাত আত্মপ্রসাদ লাভ 
করে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে চম্তা-রাজ্যে বড়ো রকমের ওলট- 
পালটের প্রয়োজন এবং জৈব-রাজ্যে (01919851591 [12176) রস্ত-মিশ্রণ আবশাক। 
আম বৈজ্ঞাঁনক নাহ, সুতরাং আমার পক্ষে জোর কাঁরয়া ছু বলা সম্ভব 
নয় । তবুও আমাব মনে হয় যে নূতন সভাতা-সচ্টির মূলে খানিকটা বস্ত- 
সংামশ্রণের আবশাকতা আছে । তবে ভারতের বাঁহরের জাতির সাঁহত ভারত- 
বাসীর রন্ত-সখীমশ্রণে প্রয়োজননীঘতা নাই । এরূপ সংামশ্রণ যাঁদ বোশ হয় তবে 
তার ফল আহতঞ্র হওয়ার আশঙ্কাই অধিক | ইহার দ-শ্টাম্ত ব্রক্ষদেশ । 'কম্তু 
ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষত 'হম্দু সমাজের মধ্যে যে-সব জাতি আছে-_ 
তাহাদের মধ্যে খাঁনকটা রন্ত-সংমশ্রণ হইলে ফল যে ভালো হইতে পারে তাহা 
মনে কারবাব যথেষ্ট কারণ আছে। 
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আমাদের জাতীয় অধঃপাতের অনেক কারণ আছে, তশ্মধ্যে একটা প্রধান 
কারণ এই যে, আমাদের দেশে ব্যান্তর ও জ্ঞাতর জণবনে প্রেরণা বা 10160181156 
হাস পাইয়াছে ৷ আমরা বাধ্য না হইলে এবং কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছু 
কাঁরতে চাই না। বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভাঁবষাতের পানে তাকাইয়া যে 
অনেক সময়ে অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবের দৈন্যকে অগ্রাহ্য কা'রয্না 
আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময়ে যে হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া 
প্রয়োজন-- এ কথা আমরা কাষণত স্বীকার কারিতে চাই না। এইজন্য প্রেরণা 
বা 111101811৬৩-এর অভাবের দরুন, ব্যাস্ত ও জাতির ইচ্ছাশাস্ত ক্রমশ ক্ষণ ও 
নিস্তেজ হইয়া পাঁড়যাছে। ব্যান্তর ও জাতির জশবনে ইচ্ছাশন্ত পুনরায় 
জাগাইতে না পাঁরিলে মহৎ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু 
আদশের প্রেরণাতেই ইচ্ছাশাস্ত জাগারত হয় । আমরা আদশ“ ভূলিয়াছ বাঁলয়াই 
আমাদের ইচ্ছাশান্ত আজ এত ক্ষীণ | বর্তমানের ভাব-দৈন্য িদিরত কাঝয়া 
নিজ নিজ জবনে আদর্শের প্রাতষ্ঠা না কাঁরতে পারলে আমাদের প্রেবণা শান্ত 
জাগিবে না__ এবং প্রেরণাশল্ত না জাগিলে 'চম্তাশান্ত' ও কর্মপ্রচেষ্টা পুনরু- 
জ্বত হইবে না। 


সমাজের পুনগঠিনের জন্য আজকাল পাশ্গাতাদেশে নানা প্রকার মত ও 
কর্মপ্রণাল?র প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা-_ ১০০121157) 91816 ১০০1৪- 
1181, 0070110 9০9০18115।) 9৬7৫109115), 1১1)1109501011081 /17210111977, 
83015116৬15], 185019), [১21112101112179 [06]1001280%, /৯15000180%, 
/105010016 17৬10172019, 1,1711000 1৬101910195 [91018101517 ইত্যাঁদ । 
এই-সব মতবাদের বিষয়ে আম সাধারণভাবে দুই-একটি কথা বলিতে চাই । 
প্রথমত, সকল মতেব ভিতব অজ্পবিস্তর সত্য আছে, কিম্তু এই ক্কষমোন্লতিশীল 
জগতে কোনো কোনো মতকে চবম সত্য বা চরম 'সিম্ধাম্ত বাঁলয়া গ্রহণ করা 
বোধ হয় যাস্তসংগত কাজ নয় ; 'গ্বিতীয়ত, এ কথা ভুললে চাঁলবে নাষে 
কোনো দেশের কোনো প্রাতষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন কাঁরয়া আনিয়া বল- 
পূর্বক অন্যদেশে রোপণ কারলে সৃফল না ফাঁলতেও পারে । প্রত্যেক জাতীয় 
প্রাতষ্ঠানের উৎপাত হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদশ* এবং 
গনতানোমাত্তক জীবনের পয়োজন হইতে । সৃতরাং আমাদের মনে রাখতে 
হইবে যে, কোনো প্রাতষ্টঠন গাঁড়তে হইলে হীতিহাসের ধারা, পারপাম্বিক 
অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচাঁন নয় । 
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আপনারা জানেন যে, 1515151977-এর তরঙ্গ এ দেশে আসিয়া পেশীছস্তাছে ; 
এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চণ্চল হইয়া উঠিয়াছেন । 1801 14-এর 
মতবাদ পূর্ণরুপে গ্রহণ কাঁরলে আমাদের দেশ যে সৃখসম্াাদ্ধতে ভাঁরয়া উঠবে 
এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দণ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রাশিয়ার দিকে 
অংগহীল 'ানদেশ করেন । 'কম্তু আপনারা হযতো জানেন যে রাশিয়াতে যে 
0915119৬157) প্রাতাত্ঠত হইয়াছে _ তাহার সাত ৬1201107) ০০০11157)-এর 
মিল যতটা আছে-_ পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয় । রাশিয়া 1191%11 মতবাদ 
গ্রহণ কারবার সময়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধাবা, জাতীয় আদর, বতমানের 
আবহাওয়া এবং নিতানৈমন্তিহ জঈবনের প্রষোজনের কথা ভুলিয়া যায় নাই । 
আজ যাঁদ 7211 1497» জশীবত থাকতেন, তাহা হইলে তান রাশিয়ার 
বর্তমান অবস্থা দৌখয়া কতটা সুখী হইতেন সে বষয়ে আমার সন্দেহ আছে__ 
কারণ আমার মনে হয যে [817 ৪1 বশবাস কাঁরতেন যে তাহাব সামাজিক 
আদশ* একই ভাবে, রূপাম্তারত না হইযা, সন্গল দেশে প্রাতাম্ঠত হওয়া 
উচিত । এসব কথার অবতারণা কারবার উদ্দেশ এই যে, আম স্পম্ট কারয়া 
বালিতে চাই, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রাতষ্ঞঠান অন্ধভাবে অনকরণ 
করার বরোধী ৷ 

আর-একাট কথার উল্লেখ না করলে আসল কথাই বলা হইবে না। 
পরাধখন দেশে যাঁদ কোনো 4917-7 সবণন্তঃকরণে গ্রহণ কারতে হয়, তবে 
তাহা 79010178119) ৷ যতদিন আমরা স্বাধীন না হইতোঁছ ততাঁদন আমরা 
সামাঁজক ও অর্থনৈতিক (9০9০181 804 1০01001771০ ) পুনগণঠিনের অবসর ও 
সুযোগ পাইব না, এ কথা প্রথব সত্য । সৃতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সমবেত 
চেষ্টায় স্বাধীনভালাভ কারিতে হইবে । দেশ, ব্যান্তাবশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের 
সম্পাত্ত নয়__ এবং কণ হন্দু, কী মুসলমান, কণ শ্রামক) কী ধনিক _ কোনো 
সম্প্রদায় বশেষের পক্ষে, সকলের সহযোগ বাতীত, স্বরাজলাভ করা সম্ভব 
নয় । কিন্তু তাহা হইলেও, সকল ব্যান্তর ও সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবি 
আমাদগকে স্বীকার কাঁরতেই হইবে : কারণ সত্য ও ন্যায়ের উপর আমাদের 
জাতীয়তা বাঁদ প্রাতান্ঠত না হয় তবে সে জাতীয়তা একাঁদনও 1টাঁকতে পারে 
না। এইজনা আম সংঘবষ্ধ শ্রামক বা রুষক সম্প্রদায়কে স্বরাজ আন্দোলনের 
পারপম্থী তো মনে কারই না-_ বরং আঁম মৃন্তকণ্ঠে স্বীকার কারব যে, 
তাহাদের সহযোগ বাতাঁত স্বরাজ-লাভের আশা নৃরাশা মাত-_ এবং তাহারা 
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যে পষন্ত সংঘবন্ধ না হইতেছে ততদিন তাহা 'দিগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলনে 
অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর 
হইবে না। এ কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকল দেশে, বিশেষত 
আমাদের এই অভাগা দেশে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদাযই দেশের মেরুদণ্ড 
স্বরূপ | তাহারা যে শুধু মান্তপথের অগ্রদূত তাহা নয়__ গণ-আম্দোলনের 
অগ্রদূত । যতাঁদন পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ না আসিতেছে, 
ততাঁদন পর্ষম্ত শাক্ষত সম্প্রদায়কেই গণ-আদম্দোলনের অগ্রদূত হইতে হইবে । 
এতম্ব্যতশত যাবতীয় গঠন-মূলক কাজে এই শাক্ষত সম্প্রদায়কে অগ্রণশ 
হইয়া পথপ্রদর্শকের কাজ কাঁরতে হইবে । এই সকল কারণে আম মধ্যাবিস্ত 
শিক্ষিত-স্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগের বিষয়ে দুই-একটি কধা বাঁলতে 
ইচ্ছা কার । 

প্রথমত তাহাদের ভাবের অভাবের কথা । আমাদের 'শাক্ষত-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে আদর্শ প্রেম ও আদরশশীনঘ্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নাই । এই ভাব-দৈনোর কারণ ক ? কারণ এই যে, ষাঁহারা আমা'দগকে 
শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন 
করেন না। আমাদের ভাব-দৈনোর জ্রন্য আম আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষাঁদগকে প্রধানত দায়শ কার । আম 'জজ্ঞাসা কার_ 
আমাদের 'বশ্বাবদ্যালয়ের আঙুনায় কি ম্বাস্তর বায়ু খোঁজতে পায় ? যাহারা 
এ আঙিনায় জ্ঞানাহরণের জনা বিচরণ করে তাহারা ফি মণীস্তর আদর্শের দ্বারা 
অন:প্র।ণত হয় ; আপনারা সকলে জানেন ষে অণ্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে 
ষে পৃত আন্দোলন ফরাসণ দেশের এক প্রাম্ত হইতে অপর প্রান্ত পবস্ত 
জাগরণের বনা আনিয়াছিল সেই আন্দোলনের আধনায়ক 'ছিলেন-_ ফরাসী 
দেশের অধ্যাপক সম্প্রদায় । আমাদের বিম্বাবদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝতে 
পারা যায় আমাদের জাতীয় দশা কতদ্‌র পেশীছয়াছে ৷ 'কম্তু আমাদের 
হতাশ হইলে চাঁলবে না । অধ্যাপক সম্প্রদায় যদ নজেদের কর্তব্য না করেন-__ 
তাঁহারা যাঁদ 'ানজ 'নজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি 
কাঁরতে অক্ষম হন-_ তাহা হইলে ছান্রদগকে নিজের চেণ্টা ও সাধনার ম্বারা 
মানুষ হইতে হইবে । 

ভাবের দৈনোর পরই অন্লাভাবের কথা মনে পড়ে । শিক্ষত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বেকার সমস্যা ষে কিরপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নানা কারণে 
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আমার জানবার সৃযোগ হইয়াছে । এ কথা বোধ হয় অনেকে জ্ঞানেননাযে 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্ক অবস্থা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের 
আার্থক অবস্থার চেয়ে অনেক বিষয়ে খারাপ । চাকুরির দ্বারা যে তাহাদের 
অভাব মিটিতে পারে এ আশা নাই, কারণ ?শক্ষিত যুবকের সংখ্যা অপেক্ষা 
চাকুরর সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং ইহা আনিবাধ* যে আগামী, শ্িশ-চল্লিশ 
বসরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই স্মনাহারে মরিতে হইবে | কিন্তু 
আজ হইতে আমরা যদি চাকারর আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাবসা-বাঁণজ্যে মন 
দিই, তাহা হইলে আমরা মাঁরয়াও আমাদের সম্তান-সম্তাঁতদের বাঁঁচবার উপায় 
কারিয়া যাইতে পারিব | িম্তু এখনো যাঁদ আমরা চাকাঁরর আশায় ঘুরতে 
থাকি তাহা হইলে আমরা তো মারবই-_ সত্গে সত্গে আমরা আমাদের সন্তান- 
সম্তাঁতিদের মরণের আয়োজন কাঁরয়া যাইব । আমাদের মারোয়াড়ী ভাইরা 
চাল্পশ-পণ্চাশ বংসর পূর্বে যেরূপ নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন অবস্থায় ব্যবসায়- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ কারয়াছিলেন আমাদিগকেও ঠিক সেইভাবে ও সেই অবস্থায় 
ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ কাঁরতে হইবে এবং নিজেদের অধ্যবসায়, চ'রিন্বল ও 
কণ্টসাঁহফতার দ্বারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে রূতিত্ব লাভ করিতে হইবে । “নান্য পণ্থা 
গবদ্যতে অয়নায় 1 

আমাদের বত্মান কম পদ্ধাতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না কাঁরয়া আমি 
মার কয়েকাঁট কথা বালব । আমাদের এখন দুই দিকে কাজ কাঁরতে হইবে । 
প্রথমত, ভাবের দৈনা ঘুচাইবার জন্য নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত কারতে হইবে। 
গ্বতীয়ত, দেশের মধ্যে যতগুদল ষুবক সমিতি ও ধষৃবকদের আন্দোলন আছে 
বা ভাঁবষ্যতে হইতে পারে সে সকলের মধ্যে ষোগসত্র স্থাপন কারতে হইবে । 

যাহারা শবাভন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কাষে ব্যাপূত আছেন তাঁহাদের মধ্যে 
ভাবের আদান-প্রদান যাহাতে হয় তাহার জন্য একটা 1-62840 ০ 918 
[00611601181 গঠন করা আবশ্যক । কাব, সাহাত্যক, শিজ্প+, বাঁণক, বৈজ্ঞানিক 
এবং সকল ক্ষেত্রের কম এই [,688€-এর সভ্য হইবেন । এক কথায় বলিতে 
গেলে, যাহারা “০০১: 01811. 0£ 006 01710116 11201010 তাঁহাদের একত কাঁরতে 
হইবে__ তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ কাঁরয়া দিতে হইবে 
এবং তাঁহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ সম্মুখে রাখযা জীবনের বিভা ক্ষেতে 
সৃষ্টকার্ষে আত্মানয়োগ কাযা সমগ্র জাতিকে সবল, সুস্থ ও কৃতী করিয়া 
তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে । 
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দ্বিতীয়ত, যুবকদের কর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে [ীভন্বেমুখশ ও পরম্পর-ীবরোধশ 
না হয় এবং যাহাতে সকল চেস্টা সংহত ও সংঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের 'দকে 
পাঁরচাঁলত হয়, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সামাতর আবশ্যকতা । এই উদ্দেশ্য লইয়া 
কমেক বংসর পর্বে 'নাথল বঙ্গীয় ধুবক সাঁমতি গাঁঠত হইয়াছিল । নানা 
কারণে এ সাঁমাতর কার্যকলাপ আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই। িম্তু 
আমার মনে হয় যে, আজ এ 'নাঁখল বঙ্গীয় যুবক সমিতিকে পৃনরুদ্জীীবিত 
কারবার সময় আগসয়াছে । কোনো নৃতন কেন্দ্রীয় সামাতি গঠন না কাঁরয়া 
আপনারা যাঁদ এঁ পুরাতন "নাখল বঙ্গীয় ধুবক সাঁমাতর মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া 
আবার প্রাণ-প্রাতন্ঠা করতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্ুই সুফল ফিবে, এ বথা 
আমি বিশ্বাস কার । 

আম পৃবেই বাঁলয়াছ ষে বস্তৃত কম“তাধলকা 'দবার চেষ্টা আম কাঁরব 
না। কি আদর্শ লইয়া এবং ক প্রণালতে কাজ করা আবশ্যক সে বিষয়ে কিছু 
বাললেই আমার কর্তব্য সম্পাদিত হইবে । বাস্তবের দিক হইতে দেখিলে 
আমাদের অভাব প্রধানত তিন প্রকার_ ১. অন্নাদির অভাব, ২. বক্নাদর 
অভাব ও ৩. শিক্ষাদর অভাব । আমরা অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই । 
গকম্তু মূল সমস্যার 'দকে দোঁখলে প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের জাতীয় 
দৈনোর প্রধান কারণ-_ ইচ্ছাশান্ত ও প্রেরণার অভাব । সৃতরাং যদ আমাদের 
বৈ৪0101721 ৬11 বা ইচ্ছাশান্ত জাগাঁরত না হয় তাহা হইলে শুধু অন্ন, বস্ত ও 
শক্ষার বাবস্থা কারলেই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। 76700৬০1৫11 
[১০90০1-এর মতো সরকার বাহাদুর অথবা 79০৪1 8০৫১-রা যাঁদ জনসাধারণের 
অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা কাঁরয়া দেন তাহা হইলেও আমরা, মানুষ হইতে 
পারব না। সকলের সাহাষ্য গ্রহণ কাঁরতে দোষ নাই কিন্তু প্রধানত নিজেদের 
সমবেত চেষ্টায় আমাদিশকে অন্ন, বস্ন ও শিক্ষার ব্যবস্থা কারতে হইবে । 
যাঁদ আমরা সমবায় প্রণালশতে এই কাজ কারয়া যাইতে পারি তাহা হইলে 
আমাদের জ।তীয় ইচ্ছাশান্ত 'ফাঁরযা আসবে-__ এবং স্বরাজ -বাধশনতা অনায়াসে 
লভ্য হইয়া পাঁড়বে। 

পল্পন-সংস্কারের কথা চিন্তা কারলে এই কথাই মনে হয়। আমাদের 
সর্বদা লক্ষ্য রাখা-উচিত যাহাতে গ্রামবাসীরা প্রধানত নিজেদের চেষ্টায় অশ্ন, 
বস্ত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোল্লাতর বাবস্থা করেন । প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির 
হইতে সাহাষা পাঠানো দরকার হইতে পারে কম্তু শেষ পধ্ণ্ত যাঁদ পত্রে 
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বাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্মনিভ“রশখল হইতে না পারেন তাহা হইলে স পল্লী- 
সংস্কারের কোনে সার্থকন্ভা হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে ষে 
সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে পরমৃখাপোক্ষতার ভাবই প্রবল সুতরাং স্বাবলম্বনের 
ভাব জাগাইতে হইলে বহাদন ধারয়া অক্লান্ত পাঁরশ্রম কারিতে হইবে । 

আজকাল বন্যা ও দুভিক্ষ নিত্য ঘটনায় পাঁরণত হইয়াছে । বন্যা ও 
দুীভ“ক্ষের সময়ে অনেক সাঁমাতি সাধামতো এই সকল অভাব মোচনের চেষ্টা 
করেন এবং ধানক সম্প্রদার়ও অনেক ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন । এ সকল 
সংপ্রচেন্টাকে উৎসাহিত করা উচিত 'কিম্তু সঙ্গে সত্যে বন্যা ও দুভক্ষের মূল 
কারণ কি, সে বষয়ে গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন । গবেষণা আরম্ভ কারলে 
একাদনেই যে অ।মরা একটা মমাংসায় উপনশত হইব সে আশা আম রাথ না। 
কিম্তু তথাপি আবলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করা দরকার ॥। আম সকল 
চি"্তাশীল যুবককে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদাক্পকে এ বিষয়ে মনোনিবেশ 
কারতে অনুরোধ কারি । 

আমাদের সমাজের মধ্যে যে-সব অত্যাচার ও অনাচার ধর্ম ও লোকাচারের 
নামে চলিতেছে সে বিষয়েও যুবকদের একটা কর্তব্য আছে । আচার্ষ প্রফুললচন্দ্ 
রায় মহাশয় অনেক সময় বলেন যে, আমাদের ষৃবকেরা বিবাহের সময়ে হঠাৎ 
বাপ-মার বাধা হইয়া পড়ে । আমান নিজের মনে হয় যে শুধু বিবাহ কেন- 
আমরা অনেক সময়ে সুবিধামত বাপ-মার বাধ্য হইয়া পাঁড়। ধৃবকেরা যে 
বাপ মা বা গুরুজনের নামে মধ্যে মধ্যে অন্যায় কাজ কারয়া থাকেন-__ এ কথা 
অস্বীকার কারলে সত্যের অপলাপ করা হইবে । আমি বিশ্বাস কার ষে 
আমাদের যৃবকেরা যদ সংঘবম্ধ হইয়া সামাঁজক অত্যাচার ও দেশের অনাচার 
ধনবারণের জন্য বম্ধপরিকর হন, তাহা হইলে অনাতাঁবলম্বে আমাদের সমাজে 
যুগাম্তর উপাস্থত হইবে । 

আমার ভাই ও ভ'গিনস সকল ! আ'জকার মতো আমার বস্তব্য শেষ করিতে 
চাই । মনে রাখবেন ষে আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নুতন জাতি 
স:ম্ট কাঁরতে হইবে । পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ 
কাঁরয়া আমাদগকে ধনে প্রাণে মারিতে চেষ্টা কারতেছে । আমাদের ব্যবসায়- 
বাঁণজা, ধম“-কর্ম ও িল্প-কলা মারতে বাঁসয়াছে । তাই জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালতে হইবে । এ সুধা কে আহরণ কারল্লা 
আনবে, জশবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদশের নকট যে ব্যাস্ত 
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সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বাঁলদান 'দয়াছে-_ শুধু সেই বান্তই অমৃতের সম্ধান 
পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুন, কিন্তু, আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার 
্বারা পাঁরবৃত বাঁলয়া অম্তার্নীহত অমৃত-সিম্ধুর সম্ধান পাই না। আম 
আপনাঁদগকে আহ্বান কাঁরতোছ, আসুন- আপনারা আসুন- মায়ের 
মান্দরে গিয়া আমরা সকলে দাীক্ষত হই ! আসুন, আমরা সকলে এক বাকো 
এই প্রাতজ্ঞা কার যে, দেশ সেবাই আমাদের জশবনের একমান্ত ব্রত হইবে-__ 
দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বাল 'দিব এবং মরণের ভিতর 'দয়া 
অমৃত লাভ কাঁরব । তাহা যাঁদ আমরা কারিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানবেন-_ 
“ভারত আবার জগং-সভায় 
শ্রেত্ঠ আসন লবে |” 


গিসে্ত্বির ১৯১২৬ 
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তরুণের জাগরণ 


নাথল ভারত ষুব-কংগ্রেসের তৃতাঁয় অধি.শনের অভার্থনা সাঁমিতির পক্ষ 
হইতে আমি আপনাঁদগকে সাদরে অভার্থনা কীরতোছি। এই বৎসর কংগ্রেসের 
তৃতীয় আঁধবেশন । ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, দেশের যুব-আন্দোলন 
ধীরে ধীরে নিজের প্রাতষ্ঠা বিস্তার কাঁরতেছে । অনেকে হয়তো মনে 
কারয়াছলেন ষে, জাতাঁয় কংগ্রেস ও সবর্দল মহাসম্মেলনের সাহত একই সমযে 
এই কংগ্রেসের আঁধবেশন অনংষ্ঠিত হওয়ায় ইহার কাকারিতা কমিয়া যাইবে । 
কিন্তু আমার মনে হয়, ষুব-কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তাকে কেহই খব করিতে 
পারিবে না। আমাদের জীবনষান্রার পথে অনেক রাজনোতিক সমস্যা আছে-_ আমি 
তাহাদের প্রয়োজনীয়তা কম বাঁলতোছ না কিন্তু হুবকদেব ?নকট যে সমস্যা 
উপ্াস্থত হইয়াছে তাহা আরো গৃবৃতর | আমাদের বতমান জীবনে যে-সকল 
গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এই কংগ্রেস হইতে নিশ্চয়ই তাহার সমাধানের 
পন্থা 'নার্ণ্ট হইবে । ষবকদের দাঁয়ত্ অত্যম্ত গুরুতর ; সুতরাং এই 
কংগ্রেসের কার্য যে বিশেষ ধারতার সাঁহত পাঁবচাঁলত হইবে তাহা আম 
নিঃসন্দেহে বালিতে পারি। সৃতরাং এরূপ গুরুতর স্থলে অভ্যর্থনা সামাতির 
পক্ষ হইতে আপনাঁদগকে সম্বর্ধনা কারবার ভার পাইয়া আমি 'নজেকে 
সম্মানিত মনে করিতোছ । 

দেশ হইতে বাহির হইয়া গবশ্বের দিকে চাহলে প্রতোক দেশে একই দশা 
আমাদের দৃণ্টিপথে পাঁড়বে এবং তাহা তরুণের জাগরণ । উত্তর হইতে দাঁক্ষণে 
এবং পূর্ব হইতে “পাঁশ্চমে, ষে 'দকেই তাকাই-না কেন সে 'দকেই যুব- 
আন্দোলনের প্রধান উৎস কোথায় এবং ইহার চরম উদ্দেশাই বাক তাহা 
আমাদিগকে বুঝতে হইবে । 

তরুণ তরৃণাঁদের যে-কোনো সাঁমাতকে যুব-সামাত আখ্যা দেওয়া চলে না। 
কোনো সমাজ-সংস্কার সংঘ বা দা্ভক্ষ-সাহাযা সামাতিকে আধকাংশ ক্ষেত্রেই যুব- 
এাঁমাত বলা যায় না। বর্তমান অবস্থার প্রাত অসম্তোষ এবং তাহার দ্‌রাৌঁকরণের 
চেষ্টার ফলে যে যৃব-সামাঁতর প্রাতিষ্ঠা হয় তাহাকেই বাস্তবিক ফ্ব-সাঁমাত 
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নাম দেওয়া বায়। যুব-আন্দোলন শুধু সংস্কার কাঁরয়াই ক্ষাম্ত থাকে না, 
উহা পৃরাতনকে ভাগুয়া চারয়া একটা নূতন সূ্টি করে। বৃব-আন্দোলনের 
সৃষ্টর পর্বে চাই বর্তমান অবস্থাজীনত একটা চাঞ্চল্য, একটা অধৈর্যের 
ভাব । আকার যুব-আম্দোলন বিংশ শতাব্দীর বা পাশ্চাত্য দেশের সৃষ্ট 
নহে । এইরূপ আন্দোলন প্রাতি ষৃগে প্রাতদেশেই হইয়াছে । সক্লোটস ও 
বুম্ধের সময় হইতে মানব-সম্মজ উচ্চ আদশে" অন্্রাণত হইয়া ষুগে ষূগে 
সমাজকে নৃতনভাবে গাঁড়বার চেষ্টা করিয়াছে । এই যুগের ঘূব-আম্দোলনের 
মূলেও ঠিক সেই আদর্শ ও চেম্টা আছে । রাঁশয়ার বলশোঁভকবাদ, ইটালখর 
ফ্যাঁসস্ট আন্দোলন কিংবা তুরস্কের তরুণ আন্দোলন অথবা চীন, পারস্য বা 
জার্মানীর তরুণ আন্দোলন, যে 'দকেই দৃষ্টপাত করুন-না কেন সর্বত্রই এক 
মনোভাব, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিহিত দেঁখিবেন । যেখানেই প্রাচীন নেতাদের 
নার্দণ্ট পথ সাফল্য লাভ কাঁরতে পারে নাই সেইখানেই যুবকরা সমাজকে 
নূতন ভাবে গাঁড়য়া উহাকে নব কলেবর দান করিয়াছে । 

শুধু যে জামান, বাশিয়া, ইটালী, চন পারস্য ও আফগানস্তানের 
যুবকরা জাগিঘাছে তাহা নহে । আমাদের দেশে স্বনবিলাসীদের মধ্যেও 
জাগরণের সাড়া পাঁড়য়া গযাছে। এই জাগরণ শুধু বাহরের জাগরণ নহে, ইহা 
প্রাণের জাগবণ ৷ ভারতের যুব-সম্প্রদায় প্রাচীন নেতাদের প্রাত 'নভ'রশল 
হইযা এখন আর অম্ধভাবে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরতে রাজী নহে। 
তাহারা ইহা বেশ বাীঝয়াছে যে, তাহাদগকেই নতুন ভারত গাঁড়তে হইবে, 
তাহাদিগকেই ভারতবধকে স্বাধীন ও শান্তশালশ কারতে হইবে ৷ তাহারা ইহার 
দা'য়ত্ব গ্রহণ ও ফলাফল হৃদয়ঞ্গম কাঁরয়া ভাবষ্যং কার্যের জন্য আপনাঁদগকে 
প্রস্তুত কাঁরতেছে । এই সংকট মুহর্তে ভারতের শুভকামী * সকলেরই এই 
আন্দোলন সম্বন্ধে নিভ'য়ে নিজ নিজ মত প্রকাশ করা উচিত । আন্দোলনের 
দোষগ্ণ গবশেষভাবে গবশ্লেষণ করিয়া ইহাকে সুপথে পাঁরচাঁলত কাঁরতে 
হইবে । আম আজম দেশের মধ্যে দুইট আন্দোলন বা দুইটি দেশের চম্তাধারার 
প্রাধানা দোখয়া 'বাস্মত হইয়াছ । এই 'বষয়ে আমি যে দইটি 'চম্তাধারার 
উল্লেখ কারলাম তাহার একাঁট সবরমতাঁ ও অপরাঁট পশ্ডিচেরী হইতে উদ্ভূত । 
দই চিন্তাধারার মূলে দার্শানকতা কতখাণন আছে এ স্থলে আম তাহার 
আলোচনা কাঁরব না। আম সংসারের লোকের মতো বাস্তাঁবক কার্ষকারতার 
দিক হইতে উহাদের কতটা মূলা আছে এথানে তাহারই উল্লেখ কাঁরব । 
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সবরমতা 16ম্তাধারা 


সবরমতা হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাতাঁবক উদ্দেশ্য দেশের মধো 
এইরূপ মনোভাবেব সন্ট করা যে, আধানক ষাহা-কিছু সব মন্দ, আধক 
পাঁরমাণ ীকছু উৎপাদন অতান্ত অশুভভ'নক, অভাব ও জগাঁবকাণনবণহের 
মান বাড়ানো উচিত নহে, আমাদিগকে আবাব গো-যানেব যুগে ফারিয়া যাইতে 
হইবে এবং আধ্াাত্িক উন্নতির জনা ব্যায়াম গণ ও সামগরক শিক্ষার প্রাত 
অবহেলা প্রদর্শন ক?বতে হইবে । 


পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারা 


পণ্ডিচেরী হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাঃতাবিক উদ্দেশ্য দেশের 
মধো এইরূপ মনোভাবের স্টি করা যে শাম্তভাবে সাধনা অপেক্ষা আর 'িছ- 
মহৎ নাই, যোগের অর্থ প্রাণায়াম ও ধান, অনেক সৎকার থাকলেও এব্‌প 
যোগ কৰা সর্বাপেক্ষা শ্রেখ। এই আন্দোলনের ফলে অনেকে ইহা ভুলিয়া 
গিয়াছে যে, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কার্য ছবারাই মাত্র বর্তমান অবস্থায় 
আধ্যাত্মিক উন্নাতি সম্ভব । প্রকীতকে জয় কবিতে হইলে তাহার সাঁহত সংগ্রাম 
কারতে হইবে ; এবং চারাদক হইতে আমরা যেরুপভাবে গবিপদ-জালে জড়িত, 
তাহাতে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা দুবলতামান্র । এই চম্তধারার 
ণনাক্কযতারই আম প্রাতবাদ কারতোছ । আমাদের এই দেশে যোগী, খাষ বা 
আশ্রমের প্রবর্তন একটা নূতন ব্যাপার নহে । আমাদের যোগী খাদের আদর 
চিরকালই থাকিবে । িম্তু আমরা যদ ভারতবর্ধকে স্বাধীন ও শান্তশালী 
কাঁরতে চাই, ঘাঁদ ভারতকে নূতন কারয়া গঠন কাঁরতে চাই তাহা হইলে 
তাহাদের পম্থায় চগললে হইবে না। এই সত্য কথা বাঁলতে যাইযা যাঁদ 
আপনাদের মনে আম কোনোরপে আঘাত কাঁরয়া থাঁক তাহা হইলে আমাকে 
মানা করিবেন । এ দুই চিন্তাধারার মূলে যে দার্শনিক ভীতি নিহত 
রণ্হয়াছে আম এখানে উহার আলোচনা কাঁরতেছি না। আমি বাস্তবতার দিক 
হইতেই উহাদের সম্বম্ধে মত প্রকাশ কারলাম । আমরা এখন ভারতবষে" চাই 
প্রবল কম“বাদ । আমাঁদগকে ভবিষ্যতের উন্জ্বল আদর্শে অনপ্রাণত হইতে 
হইবে এবং আধুনিক ষৃগের সাহত মিলামশ করিয়া বাঁচিতে হইবে । আমরা 
আর এখন পঁথবীর একপ্রাম্তে স্বতম্রভাবে বাস কাঁরতে পারিব না। যখন 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে তখন তাহাকে তাহার আধুঁনক শরুর সাহত 
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আধুনিক্‌ উপায়ে সংগ্রাম কারিতে হইবে বাজনশাত ও অর্থনখাঁত উভয় দিকেই 
ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য । গো-যানের দন চলিয়া শিয়াছে এবং তাহা আর 
[ফিরিয়া আঁপবার সম্ভাবনা নাই । যতাঁদন না সমগ্র পৃথিবীতে আন্তরিক 
ভাবে নিরস্করণ নীতি গৃহীত হইবে ততদিন ভারতবর্ধকে আধুনিকভাবে 
সুসাঁঞ্জত হইয়া থাঁকতে হইবে । আ'ম ভারতের অতাতকে মুছিয়া ফেলিবার 
পক্ষপাতী নাহ । ভারতের নিজদ্ব বাঁশন্ট পথে তাহাকে তাহার বৈশিষ্ট রক্ষা 
ও তাহার উৎকর্ষ সাধন কারতে হইবে । দর্শন, সাগহত্য, কলাবদযা ও গবজ্ঞানে 
পৃথিবীকে আমাদের 1শখাইবার অনেক 1জাঁনস আছে । এককথায় আমাদের 
প্রাচীন আদর্শ ও আধৃনক "বজ্ঞানের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে আমাদগকে 
একটি সামঞ্জস্য গবধান কাঁরতে হইবে । সকল জা?তির মধ্যে এই কার্ধ কারবার 
যোগাতা আমাদের আধক আছে । আমাদেব দেশেব মনীষী ও কর্মাগণের 
মধ্যে কয়েকজন হাতিমধোই গুরুতর কায আরম্ভ কারয়াছেন ! আমাদিগকে 
একদিকে যেমন “বোঁদক যুগে 'ফারয়া যাও” চখংকাবে বাধা 'দতে হইবে, 
তেমান অপর দিকে আধুদনক ইউরোপের অনুকরণে অর্থশ্‌না পারবর্তনের 
[বিরোধতাও কাঁরতে হইবে । 


দেশের কোনো স্থানেই তরুণ-আন্দোলন যাহাতে কেবল মাত পরামশ' এবং 
আলোচনার মধ্যে নিবদ্ধ না থাকে সে বিষয়ে আমাদের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি 
রাখতে হইবে । কেবল মাঝে মাঝে 'নার্দষ্ট স্থানে মিলিত হইয়া বিভিন্ন সমস্যা 
সম্বম্ধে আলোচনা কাঁরলে এবং প্রস্তাবাঁদ গ্রহণ কাঁরলে তাহার ফলে শুধু 
একট গবতর্ক-সাঁমতি গাঁড়য়া উঠিবে। অবশ্য ইহাতে দেশের রাজট্নোতক জীবন 
আরো প্রেরণা লাভ কারবে । িকম্তু শুধু বিতর্ক-সভা থাকলেই চলবে না। 
যৃবকদের অগ্রসর হইতে হইবে! তাহাদিগকে সমস্ত প্রস্তাব কার্ষে পাঁরণত 
কারবার জন্য উঠিয়া পাঁড়য়া লাগিতে হইবে । এইভাবেই আজ বোম্বাইয়ের 
যুব-আম্দোলন এত শান্তশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে । আরো একট বিষয়ে আম 
ধুবকগণকে সতর্ক কাঁরয়া দিব । অনেক সময় কোনো আন্দোলনের প্রারচ্ভে 
যথেস্ট উৎসাহ উদ্দীপন প'ধল'ক্ষত হয় । 'কম্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই 
নবজাগ্রত উৎসাহ উদ্দপনা কোথায় িলাইয়া যায়, আলস্য এবং জড়তা ধীরে 
ধরে আসয়া প্রবেশ করে এবং আন্দোলনের সমস্ত প্রাণ এবং শাল্ত নণ্ট 
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হইয়া যায় । আম আশা কাঁর, আমাদের তরুণ-আম্দোলনের ভবিষ্যৎ এর.প 
হইবে না। 

[বিশ্বব্যাপী তরুণ-আম্দোলন আজ পাঁথবার বর্তমান রাজনোতিক, অর্থ 
নৌতিক এবং সামাজিক ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সচনা কাঁরয়াছে । এাঁশয়া 
এবং ইউরোপের সমস্ত দেশেই রাজনোতি-*, সামাঁজক অথবা অর্থনৈতিক 
গবগ্লবে যুবকগণ চিরাদনই এক প্রধান স্থান আঁধকার কাঁরয়া আসিতেছে । 
মহাযুস্ধের পর জার্মানীর অর্থনোতিক পুনরুথান, আয়ালাম্ডের রাজনৈতিক 
মৃন্ত, গমশরের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইট!লীর ফ্যাঁসস্ট আন্দোলন, আফ- 
গাঁনস্তান এবং তুরস্কের নবজাগরণ, চীনের পুনরুখান-_- সমস্তই এঁ-সব 
দেশের তর্‌ণ আন্দোলনের ফলে সম্ভব হইয়াছে । 

আবার মনে হয়, যে-সব দেশ ইতিপূর্বে স্বাধীনতা অজর্ন করিয়াছে, 
সেই-সব দেশ অপেক্ষা বৈদেশিক প্রভৃত্বাধীন-জজরত ভারতবষেই তরুণ- 
আন্দোলনের প্রয়োজন বোশ । 

বোম্বাই প্রাদেশিক যুব-সংঘের সভাপাত রূপে আমার যে সামান্য 
আঁভন্্রতা হইয়াছে তাহার ফলে আমি গবের সহিত এই মত পোষণ ধার যে 
এদেশের যুবক পাাথবীর অন্য কোনো দেশের যুবক অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন 
নহে ; বরং অনেক বিষে শ্রেষ্ঠ । অন্য দেশের ষূবকের ন্যায় ভারতের যূবকও 
কর্তব্যানম্ঠা, আবচল স্বদেশপ্রেম, সাহস, আত্মত্যাগ এবং সবোপত্রি স্বাধীন 
হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদদ মহৎ গুণে ভাঁষত | ভারতের যুব-আন্দোলনের 
সাফলোর জন্য এখন যে জিানসগ্ীলর একান্ত প্রয়োজন তাহা এই : একাঁট 
উপযস্ত স্বানর্াম্তত এবং সুসংবধ্ধ প্রাতদ্ঠান, একজন সাহসশ বার ও নঃস্বা্থ 
নেতা এবং সবেণেপরি বততমান মানাসক দৃষ্টি এবং দুষিত রাজনোতিক আব- 
হাওয়ার পারবতন । 

দগর্ধাঙন যাবৎ বৈদেশিক শাসনের ফলে জাঁতর মানাসক ও শারীরিক 
এবং নোৌতক অধঃপতন অবশ্যজ্ভাবী । আজ ভারতেরও.এই অবস্থা হইয়াছে । 
ব্রাটশ রাজত্বের ফলে যে কেবল এই 'বাঁশণ্ট সভ্যতাসম্পন্ন প্রধান জাঁতরই 
সর্বপ্রকার অধঃপতন হইয়াছে তাহা নহে, ইহার বিষময় ফল সমগ্র বশ্বমানব- 
সমাজের উপরে 'গিয়:ও পাঁড়য়াছে। 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁনর আমল হইতেই গভর্নমেন্ট এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে 
যে নীত অনুসরণ কাঁরয়া আসতেছে তাহাতে »পল্টই দেখা বায়, এ দেশের 
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লোককে প্রকৃত শিক্ষা দিয়া, অর্থাৎ, তাহাদের নৌতিক, মানাঁসক এবং শারারক 
উন্নাত সাধন কাঁরিয়া তাহাদিগকে যথার্থ দেশাহতৈষী অথবা উপয্ন্ত নাগাঁরক 
কাঁরয়া তোলা গভন“মেম্টের উদ্দেশা নহে । ভর্ড মেকলের ভাষায় বাঁলতে গেলে, 
তাহাদের উদ্দেশ শুধু সরকার চাকুরি করিবার জন্য কতকগ্যাল কেরানা 
সৃষ্টি করা। 

প্রতোক সভ্য দেশেরই শিক্ষার আদর্শ দ্বিবধ-_ একটি জাঁবকা অর্জন, 
অন্যাট চাঁরত্র গঠন। কিম্তু এ দেশে শিক্ষার এই 'শ্বিতীয় দিকটি শব্ধ; 
উপোক্ষতই হয় না, পরম্তু এদিকে কোনো উৎসাহই প্রদান করা হয় না। এ 
দেশের 'শশুগণ প্রথম হইতেই এই শিক্ষালাভ করে যে ভারতের প্রাত ইংরেজ 
বাজাদের দয়া অসশম, তাঁহার এ দেশে সংখ-শাশ্ত আনয়ন কাঁরয়াছেন, এবং 
যাঁদ তাহারা এ দেশকে রক্ষা না করেন তবে বিষম গবপদ উপস্থিত হইবে। 
প্রথম হইতেই শশুর এই ধারণা হয় ষে, 'ব্রাটশ শাসনের সম্ফলের জন্য 
আমাদের ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উঁচত, এবং সে মনে মনে এই আশগ্কা 
পোষণ করে যে এই রাজত্ব যেন চিরকাল বজ্জায় থাকে, কেননা ইহা না থাঁকলে 
দেশের সুখ, শাম্তি, নিরাপত্তা কিছুই থাকিবে না। 

সমস্ত পাঠ্য পৃস্তকই এই ধরনের অর্থহীন বাজে কথায় পাঁরপূর্ণ থাকে। 
বেচারা 'শক্ষক ছাত্রুগণকে এই শিক্ষা প্রদান করেন, 'কম্তু 'তাঁন যাহা 'শক্ষা দেন 
তাহার একাটি কথাও 'ীবশ্বাস করেন না; সম্ভবত, তিনি তাঁহার দুর্দশার কথা 
মর্মে মর্মে অনুভব করেন । কিন্তু ক কারবেন তাঁহার কোনো উপায় নাই । 
হয় তাহাকে এই বিশ্রী কাজ লইতে হইবে, নতুবা চাকুরি হইতে চিরবিদায় 
লইতে হইবে । এইভাবে ভারতীয় শিশুকে তাহার ছান্রজখবন আরম্ভ কাঁরতে 
হয় এবং এই আনণ্ট তাহার 'বম্বাবদ্যালয়ের উপাধি পাওয়া পর্যম্ত চলে । 

ডিসেম্বর ১৯২৬ 
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তরুণ প্রাণের লক্ষণ 


পাবনা জেলার ষুব-সাম্মলনশীর সভাপাঁতপদ প্রদান কাঁরয়া আমাকে যে সম্মান 
দেখাইয়াছেন তঙ্জন্য আমার আন্তারক কৃতঘ্ৰতা গ্রহণ করুন । আপনাদের 
এই প্রাসম্ধ নগরীতে আসবার সৌভাগ্য ইীতি*-বে আমার কখনো হয় নাই, 
যাঁদও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই 
বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বালয়া পরম আনন্দ লাভ কাঁরলাম | বাংলার জাতীয় 
জীবনের জাঁটিল সমস্যা যখনই উপস্থত হইয়াছে এবং মতানৈক্য যখন মনো- 
মালন্যে পাঁরণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই 
প্রাসম্ধ নগরীতে মীমাংসা ঘাঁটয়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপাস্থত 
হইয়াছে তাহাতে আমি আশা কার যে জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও 
[বিচক্ষণ পাবনা জেলাবাসী যাবতীয় দেশাহতকর কম প্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়া পথ- 
প্রদর্শকের কাজ করিবেন । 

যখন চক্ষু উন্মীলন কাঁরয়া দেশ-বদেশে দৃষ্টি নক্ষেপ কার তখন কী 
দোথতে পাই ?-- দেখিতে পাই চাঁরাঁদকে জাবনের স্পন্দন-__ জাগরণের 
সমুদয় লক্ষণ ও নবস্টির উন্মেষ । পাথবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে । দুর্বলতা, আব*বাস ও ক্রেব্য পাঁরহার 
কারযা সে আপনার পায়ে ভর কাঁরিয়া দাঁড়াইতেছে ৷ ভাবষ্যতের উত্তরাধকারী 
যাহারা সেই তরুণ সম্প্রদায় আজ 'নশ্চেষ্ট নয়। তাহারা আজ আধকার 
লাভের জন্য বম্ধপাঁরকর হইতেছে এবং আধকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা 
অর্জন কারিতেঞ্ছ | তরুণের এই নব জাগরণ পাথবীর ইতিহাসে নতন ঘটনা 
নয়, ইহাকে পাশ্চাত্য বস্তু জ্ঞান করিলে আমরা অন্যায় কারব । সকল দেশে ও 
সকল যুগে ধংস ও সৃষ্টির আবশ্যকতা যখনই ঘাঁটয়াছে তখনই তরুণের 
প্রাণ জাগযাছে । কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃ্ ঘখন বরজানঘেণষে 
বালয়ছেন “ক্লব্যং মাস্ম গমঃ পা” তখন তাহার ভিতর 'দিয়া মৃত্যুঞ্জয় তরুণ 
শান্তর বাণ প্রকট হইয়াছিল । তাই গত বংসর নাগপুরে তরুণদের সভায় 
আমি একাঁদন বাঁলয়াছিলাম “7116 ৮০1০০ 01 7011510178, ৮85 (116 ৬0109 91 
17177017021 ০৪ । ধ্বংসের করাল মুর্তি দোখয়া অ্জুন ভগশীতগ্রস্ত 
হইয়াছলেন ; ক্ষাণকের জন্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে ধংস বিনা সা 
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হইতে" পারে না ; তাই শ্রীমদ:ভগবৎ গীতার সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইতে 
হইয়াছল যে, কুরুক্ষেত্রের মহাশমশানের উপরেই ধর্মরাজোর প্রতিষ্ঠা হইবে। 

এখন প্রশ্ন উাঠতেছে তর্‌ণের আদর্শ কি ? তরুণের আদর্শ__ বর্তমানের 
সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, আঁবচার ও অনাচার ধংস করিয়া নূতন সমাজ 
ও নৃতন জাতি সৃষ্ট করা । প্রাচীনের ও বর্তমানের উচ্চ প্রাচার আঁতক্কম 
কাঁরয়া সৃদুরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দদ্ট আত আদিম কাল হইতে 
উৎসৃক আছে । শুধু তাই নয়, সৃদ:ুরের স্বনকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত 
কারবার চেষ্টা মানবঙ্জাঁত বরাবর কারয়াছে । এই প্রেরণার ফলে আত প্রাীন- 
কালে ভারতবর্ষে গৌতম বৃম্ধের আ'ঁবভাব হয় এবং প্রাচীন গ্রসে সক্কোটস, 
স্লেটো প্রভৃতি মনীষিবূ্দের অভুদয় হয় । 

আমরা মনে কারতে পার যে, তরুণদের রচিত যে-কোনো প্রাতিষ্ঠান-_ 
যেমন সেবাসাঁমাতি, যুবক সাঁমাত বা তরুণ সংঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিম্তু 
এ ধারণা ভ্রাস্ত । যে প্রাতষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নৃতন 
প্রেরণা নাই সে প্রাতগ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের আন্দোলন বাঁলয়া আভাহত 
হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি ?-__ লক্ষণ এই ষে, সে বর্তমানকে 
বা বাস্তবকে অথণ্ড সত্য বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে পারে না, সে বন্ধনের বিরুদ্ধে, 
অন্যায়ের বরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কারিতে চায় এবং সে 
আনতে চায় ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সষ্টির আবরাম তাণ্ডব নৃত্য । 
ধংস ও সান্ট লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমান্ত সেই ব্যন্তই 
তরুণ । তারুণ্য যার আছে সে ধংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না 
অথবা নব-সৃষ্টরূপ কার্ধে অপারগ হয় না। বন্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ 
হইতে পারে যাঁদ তার প্রাণ সবুজ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ 
হইতে পারে যাঁদ তার অবস্থা হয় “বিদ্ধত্বম জরসা বিনা |” 

বহ্যাদন যাবৎ তরুণশান্ত আত্মীবস্ম,ত ছিল, তাই কলুর বলদের মতো 
সে পবের কশাঘাত খাইয়া পরের [নাদ্ণ্, পথে চাঁলয়াছে-__ এবং দায়ত্বভার 
অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া অন্ধের মতো কাজ কাঁরয়' আসিয়াছে । ষতাঁদন 
পর্বন্ত এরূপ অবস্থায় সমাজের ও জাতীয় ক্লামক উন্নাত ঘাটয়াছে, ততাদন 
পর্যন্ত বিশেষ কোনো গোলমাল সৃ্ট হয় নাই ; কিন্তু ষে দেশে বাষে ষৃগে 
নেতৃবর্গের অযোগাতার জন্য সমাজের ও জাতর দর্গতি ঘটিয়াছে সেখানে 
তরৃণসম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে । সৃলতানের হাতে সমস্ত শান্ত ও কর্তব্যভার 
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অপণ কারয়া তুক্ক জাত যখন ক্রমশ অধোগাঁতর মুখে চলিতে "লাগিল, 
তখন বিদ্রোহী তুার্কতরুণেরা নব্য তুঁক্দলের প্রতিষ্ঠা করে । সম্াট 
কাইজার ও তাঁহার প|রিষদবর্গ যখন সেনাপাঁতকূলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব 
তুলয়া দিল, তরুণ জার্মানী তখন নিশ্চিত হইতে পারল না-_ বিশেষ 
কারা যখন তরুণ জার্মানেরা দোঁখল যে ত হাদের নেতৃত্বের ফলে মহাষুণ্ধে 
সমগ্র জার্মান জাঁতকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও দৈ.শ বরণ কারতে হইল, তখন 
জ।ম্ণানীতে তরুণের আন্দোলন শান্তশালী হইয়া উঠিল। মাণ্চুরাজ-বংশকে 
স্বীয় ভাগাধনয়ন্তা কারবাব ফলে সমগ্র চীন জাত ষবখন শোর, বাঁধ, 
স্বাধীনতা ও সম্পদ হারাইতে লাগল, তখন চীন দেশে তরুণের জাগরণ 
আবন্ভ হইল । যে পাঁরমাণে তরুৃণ সম্প্রদায় আত্মীবশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে 
এবং দা'য়ত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া ও সম্পূর্ণরূপে আত্মীনভরশগল হইয়া স্বীয় 
জাতর উদ্ধাব সম্ধানে বদ্ধপাঁরকর হইয়াছে সেই পাঁরমাণে তরুণ আন্দোলনের 
প্রসার হইয়াছে । আজ যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রাম্ত 
পর্য্ত তবৃণের জাগরণ দোথখতোছ তাহার অর্থ এই-_- ভারতের তরুণশাস্ত 
আত্মাব*বাসণ হইয়াছে, স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনের ভার গ্রহণ কারয়াছে এবং 
আবব্ধ ব্রত উদষাপনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে । 


কেহ কেহ অন্্রতাবশত মনে কাঁরয়া থাকেন ষে, যুব-আম্দোলন রাম্দ- 
নৌতক আন্দোলনের নামান্তর মান্র__ কিন্তু এ ধারণা সত্য নয় । ফুল যখন 
ফোটে তখন প্রতেক পাপাঁড়র মধ্যে তার সষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ 
কবে। বহাদন শধ্যাশায়শ থাকার পর মানুষ যখন পূ্বস্বাস্থা ফারিয়া পায় 
তখন শরীরের প্রতোক অঞ্গেব ভিতর 'দিয়া শান্ত, তেজ ও প্রফুঙ্লতা ফাঁটয়া 
ওঠে । শৈশব ও কৈশোর পার হইয়া আমরা যখন যৌবন-রাজ্যে আভাঁষন্ত হই 
তখন প্রক্লাতদেব? সকল সম্পদে আমাদগকে ভষত করেন । শারখীরক শান্ত, 
মানীসক তেজ, নোতিক বল, শোধ বীধ_ সব দক দয়া আমরা মানুষ 
হইয়া উঠ । ব্যান্তির জীবনে ফতগৃঁল দিক আছে এবং জাতির জাবনে 
যতগুলি দিক আছে-__ ততগালি দিক আছে ষুব-আন্দোলনের । এই 'বিচিন্ত 
আন্দোলনের 'বাভন্ন রূপের মধ্যে কোনো রূপা হেয় নয় । এই রূপের 
সমাণ্টিতে ঘষে আভনব সৌম্দধ*সৃ্টি হয় তাহাই যুবক মান্রেরই কাম্য ও 
সাধ্য। 

যুব-আদ্দোলন রাষ্নৌতক আন্দোলন নয়, কিন্তু ত। বাঁলয়া ইহা 100- 
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[০11010%] নয় ; রাজনীীত বজন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয় । এই 
আন্দোলনে রাষ্ট্রনীতর স্থান আছে, যেমন জাতাঁয় আন্দোলনেও রাশ্ট্ীনীতর 
স্থান আছে । 'কিম্তু তার জন্য আমরা বাঁলতে পার না যে জাতীয় আন্দোলন 
রাষ্ট্রনোতক আন্দোলন মান্ত। কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন-বিজ্ঞান, 
ব্যবসায়-বাঁণজা, ব্যায়াম-ক্রশড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র এ-সবের মধ্য 'দিয়া জাতীয় 
জশখবনের বকাশ হইয়া থাকে । সুতরাং এ-সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্ম- 
প্রকাশ ঘঁটয়া থাকে । অন্তরের প্রাণ যখন জাগে তখন সনপ্ধোথিত প্রাণধারা 
শতমুখী হইয়া গনজেকে প্রকট করে । কোন মগ্তবলে সুধশান্তর বোধন 
হইতে পারে তাহাই অনসম্ধানের বিষয় । 


অনেকের ধারণা ষে জনসাধারণকে বা ভরুণ সমাজকে জাগাইতে হইলে 
রাষ্ট্র বা সমাজ-সম্পকাঁয় মতবাদ প্রচার কারতেই হইবে । সমাজ বা রাম্ট্রের 
আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ (বা ৭57, ) 
প্রচলিত আছে যথা-_ 4৯17910171517, 900181151]) 001001778101571, 73015116- 
1577, 99200108115), 1২০07101102015য, 0০010910111101701 [00108101%, 
[:850157) ইত্যাদ । এক-একাঁটি “157”-এর গোড়া ভক্কেরা মনে করেন ষে 
এঁ মতের প্রাতন্ঠা হইলে পাঁথবীর সকল দুঃখ দূর হইবে । আজকাল তাই 
কোনো কোনো দেশে “45)”-এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিয়াছে । আমার 
1নজের 'ফিম্তু মনে হয় ষে কোনো 157,-এর বা মতবাদের দ্বারা মানবঙ্জাঁতর 
উদ্ধার হইতে পারে না, যাঁদ সবাগ্রে আমরা মনুষ্যোচিত চারন্রবল লাভ না 
কারতে পার | স্বানী বিবেকানন্দ তাই বালতেন-_ 1181)-য191006 15 77 
1)155100-_ মানুষ তোর করা আমার জাঁবনের উদ্দেশ্য । জ।তিগঠন্রে এবং 
19) প্রাতষ্ঠার 1ভাত্ব-_ খাঁট মানুষ | খাঁট মানুষ সূষ্ট করা'ষুব আদ্দো- 
লনের প্রধান উদ্দেশ্য ৷ খাঁট মানুষ সৃষ্ট কারতে হইলে সবাঁদক দিয়া তাহার 
“বকাশ হওয়া চাই | ইহা হইতে প্রাতপন্ন হইবে ষে ষুব-আদ্দোলনের সাঁহত 
990181151 বা সমাজতম্ত-বাদের অভেদ প্রাতপন্ন করা ঠিক নয় । শব ':7910)”,- 
এর মূলে যে সনস্যা-- সেই সমস্যার সমাধান করা ধৃব-আম্দোলনের অনাতম 
আদশ-। 

তরুণ-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে__ আন্তজাতকতার দিক ও 
জাতীয়তার দক । আম্তর্াতকতার 'দক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশা__ 
বন্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বস্ধনে আবদ্ধ করা । দেশ ও জাত নব শেষে মানৃষে 
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মানুষে যে ভাইয়ের সম্বম্ধ-_ এ ভাব তরুণ-আন্দোলনের দ্বারা স্পন্ট 
হইয়াছে । আশম্তর্জাতিক যৃুব-সশ্মেলনের আঁধবেশন এই ভাব সণ্টারের সহায়তা 
কারয়া থাকে । আজ আত্মস্থ তরৃণ-জাতি অনুভব কারতেছে ষে সব দেশে ও 
সব গে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনৃভ্াত মূলত একই । 
ধবশ্বের তরৃণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীমতা ও অভেদাস্মা-ভাব ঘনীভূত 
হইলে ইহার প্রভাব ষে কতদ্‌র পেশছিবে তাহা চিন্তা কারলেই আমরা 
বৃঁঝতে পারব । 

[বাভিন্ন জাতির মধ্যে ষে বিদ্বেষ-বচ্ছি এখন প্রজালত আছে তাহা যাঁদ 
ির্বাঁপত কাঁরতে হয় তাহা হইলে দেশে দেশে আন্দোলনের যথেষ্ট প্রসার 
হওয়া উচিত । 'বাভন্ন জাতির মধ্যে ধাহাতে যৃম্ধাবগ্রহ না হয় এবং পৃথিবীতে 
শান্ত যাহাতে স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশের তরুণেরা সংঘবদ্ধ 
হইতেছে । তরুণেরা এতাঁদন পরে বৃঝিতে পাঁরয়াছে যে ক্‌ট রাজনীতি- 
[বদদের হাতে তাহারা ক্রীড়ার পৃত্বালকার মতো । কামান-বন্দহকের সম্মুখে 
তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইয়া আত্মবালদান কাঁরতে হইবে-_ অথচ 
এমন অনেক যুদ্ধ হয় যাহা শুধু ক্‌ট চক্রান্তের ফল এবং তাহ।র দ্বারা কোনো 
জাতর প্রকৃত কল্যাণ হয় না। পাঁথবীতে শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন 
বাথ" হইবেই হইবে কারণ আজ অনেক জাতি শৃঙ্খালিত ও পরপদদালত । ষে 
পর্ষম্ত তাহারা সকলে মুদ্ত্র না হইতেছে সে পষশ্ত শান্তর অর্থ দাসত্ব ও 
পরাধীনতা ৷ তথাপি এ-কথা স্বাকার কারতে হইবে যে যদ কোনোঁদন 
পৃথবীতে শান্তি সংস্থাঁপত হয়__ তবে বিশ্বের তরুণ সমাজই তাহা স্থাপনা 
কারবে। 

শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা বাতত অন্যান্য অনেক াবষষযে দেশ-বিদেশের 
তরৃণেরা সংঘবম্ধভাবে কাজ কাঁরতে 'শাখবে । মানুষের স্বভাব সব দেশেই 
মোটের উপর একই রকম এবং মানব-জাীবনের সমস্যাগীল সর্বদেশে ও 
সর্বষুগে প্রায় একই প্রকার । এ অবস্থায় বাভল্ন দেশের তরুণ সমাজ আম্ত- 
জাতকতার সনে আবদ্ধ হইলে যে পরস্পরের সাহাযা কাঁরতে পারেন এ কথা 
আমরা সহজেই বাঁঝতে পাঁর। 

জাতীয়তার দিক হইতে ষুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নূতন আদর্শে নৃতন 
জাত গ্াঁড়য়া ঘোলা । নৃতন জাত সৃষ্টি করিতে হইলে জাতাঁয় অভ্যুখান 
ও পতনের গনয়ম বা কারণ প্রথমে আঁবছ্কার কারতে হইবে । আমরা মনে 
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কারতে পার ষে প্রাচীন কাল হইতে 'বাভন্ন জাতর যে অন্যুথান ও পতন 
দেখা যাইতেছে ইহার পশ্চাতে 'বাধর কোনো 'বিধান নাই | এ বিষয়ে পাশ্চাত্য 
দেশে বহু চিতা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক 
এই অভ্যখান ও পতনের কারণ নিদেশ কারতে পাঁররাছেন বাঁলয়া মনে 
করেন ৷ তাঁহাদের গবেষণার সারমর্ম এই ষে, ব্ান্তর জীবনে যেরূপ জন্ম মততযু 
[বিকাশ আছে, জাতির জীবনেও তদ্রুপ জন্ম, উন্নাতি ও মৃত্যু আছে । জীবনশ- 
শান্ত হাস পাইলে বান্ত ষের্‌প মৃত্মুখে পাতিত হয়, জাতিও ততদ্রূপ মুম্য্‌ 
হইয়া পড়ে । কখনো জাতিবিশেষ ধরাপঙ্ঠ হইতে একেবারে বিলংপ্ত হইয়া 
যার এবং মাত্র হীতহাসের পৃচ্ঠায় তার আস্তত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কখনো- 
বা জাতাঁবশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মতো কোনো প্রকারে 
জীবনধারণ কারতে থাকে । যেজাতি নিতান্ত ভাগ্যবান: সে জাত মৃতযুর 
'বারদেশে উপনীত হইয়াও আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় 
জাতর পুনর্জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক 
নরেশ কারবার চেষ্টা কারয়াছেন । 'বাভন্ন জাতির রন্ত সংমশ্রণের ফলে এবং 
বাভন্ন শিক্ষার (০010816) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার 
পুনজশ্ম হইতে পারে । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞাঁনকের বাণী আমরা গ্রহণ কার আর 
না কর একথা বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষে 'বাভন্ন জাতির 
মধ্যে র্ত সংমশ্রণ ঘাঁটয়াছে এবং 'বাভন্ন জাতর আগমনের ফলে এই ভারত- 
ভূমি বাভন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গমস্থলে পাঁরণত হইয়াছে । হয়তো এই 
সংমশ্রণের দরুনই ভারতীয় জাত ও ভারতের সভাতা বার বার মত্যুমুখে 
পাঁতিত হইয়াও পুনর্জন্ম লাভ কারয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি 
অমর হইয়া পাঁথবীর বুকে বাস কাঁরতেছে । 

গবভিন্ন জাতি বা 'বাভন্ন বর্ণের মধ্যে রন্ত-সংমশ্রণের পাঁরণাম সম্বন্ধে 
আমাদের মত যাহাই হউক-না কেন, একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার কারিবে 
নাষে 'বাভন্ন সভাতা ও শিক্ষার (০৪111) সংঘষের দরুন চিম্তাজগতে 
[লব উপস্থিত হয় । এই 'বপ্লবই জাতির চৈতন্যের লক্ষণ । ইংরেজ এদেশে 
আসার পর আমাদের চম্তাজগতে 'একটা বড়ো রকমের ওলটপালট হইয়াছিল। 
ইহা বতমান যুগের নব জাগরণের সূত্রপাত। তারপর হইতে আমরা অন্তপূণৃষ্ট 
গফাবয়া পাইযাছি, নিজেদের বর্তমান অবস্থা [াবশ্লেষণ কারা দোখিতে 
[শাখরাছি এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার সাঁহত একাঁদকে আমাদে প্রাচীন 
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অবস্থার তুলনা কাঁরয়াছি এবং অপরদিকে স্বাধীন জাতির অবস্থ তুলনা 
কবিয়াছ । 'নজেদের বর্তমান অবস্থার হখগনতা ও লাঞ্ছনার অনুভ্তর সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বন দেখিতে শাখয়াছি। যে ভাবষ্যতের 
স্বপ্ন আমরা দৌখতে শিখয়াছ তাহা আমাদের গৌরবময় অতাঁত হইতেও 
আধক গাবমাময় । এই স্বন বা আদর্শবাদের মধো সূষ্টির বীজ লকাত । 
জাতিকে যদ জাগাইতে হয় তাহা হইলে বর্মমানের প্রাত প্রবল অসম্তোষ 
সৃন্টি কারতে হইবে এবং এক উচ্চ আদর্শের ধ্যান কারতে শিখাইতে হইবে । 
তাই আমাদের যুব-আন্দোলনের একাদকে আছে অসন্তোষ, আর-এক দিকে 
আছে আদশের আকষণ। 

কোন: মতবাদকে 'ভাত্তি কারয়া নূতন সমাজ গাঁড়বার চেম্টা কারব এ-বিষয়ে 
অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে । আম এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় প্রবেশ 
কারব না; আম শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কারতে 
চাই । যে মতবাদ বা ইজম্‌ আপাঁন গ্রহণ করুন-না কেন, তাহা যাঁদ সার্থক 
কারয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অতাঁত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পাঁর- 
পার্বিক অবস্থা ও চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ কাঁরয়া কাজ কাঁরতে হইবে ॥ 
উদাহরণ-স্বরূপ আমি বালতে চাই যে কাল মাকসের নাত কাজে পাঁবণত 
কারবার সময় বত্মান রুশ জাত বা বলশোভকগ্ণ এমন পাঁরবত“ন কারতে 
বাধ্য হইয়াছেন ষাহা প্রকৃতপক্ষে কার্ল মাকসের মূল নীতর বরোধখ ॥ 
অনেকের ধারণা আছে যে 5০9০9181150 অথবা 1608011981019577 বুাঝ-বা 
পাশ্চাত্য সামগ্রী, 'কম্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; প্রাচীন ভারতের কোনো 
কোনো নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায় । 

এই-সব মতবাদ বা প্রাতগ্ঠান প্রাচ্যও নয় অথবা পাশ্চাত্যও নয়-_ ইহা 'ব*ব- 
মানবের সম্পান্ধ। ভারত আজ যাঁদ কায়মনোবাক্যে ১০০1৪।।9া) গ্রহণ কাঁরতে 
সংকল্প করে, তাহা হইলেই ষে ভারত 'বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া পাড়বে সে 
আশা আম কার না। কিন্তু যে 150 বা মতবাদ আমরা গ্রহণ কার-না কেন, 
ইতহসের ধারা ও বত'মানের প্রয়োজন উপেক্ষা কারলে আমাদের সৃষ্টিকার্য 
কখনো সার্থক বা সাফলাম্ডিত হইতে পারবে না। 

আঙ্গ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই-_ প্রকাত, 
সৌন্দর্য, শাবশারক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শোধ বিদ্যা, বুদ্ধি-_- এর কোনোটির 
তো অভাব নাই ; এ-সব উপাদান লইয়া আমরা এক নখত মার্ত রচনা 


কাঁরতে পারি িম্তু প্রাণ প্রাত্ঠার আয়োজন কোথায় ? প্রাণ প্রাতন্ঠা হইবে 
সেই 'দন-_ যোদন সমগ্র জাঁতর মধ্যে মৃন্তুলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগারত 
হইবে । কোথায় সে পুরোহিত যে মৃতসঞ্জীবনী সৃধা আহরণ কারয়া মুমূর্্য 
জর্টাতর দেহপিঞ্রের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কাঁরতে পারে ? যে ব্যান্ত মান্তর 
আস্বাদ পাইয়াছে, মুন্তর হইবার জন্য এবং জাতকে মত্ত কারবার জন্য যে ব্যাস্ত 
পাগল হইয়াছে, সে অপরকে পাগল করিতে পারে এবং সে-ই 'জাতীয় যজ্ঞে'র 
পুরোহিত হইবার যোগ্য । আমাদের এই যুব-আন্দোলন এইরূপ শত-সহম্র 
পুরোহত সাম্ট করুক ! 
আমাদের আছে সবই, নাই শুধু. এক বন্তু- নিঃশেষে আত্মবালদান__ 
বাধাবিধ আতক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের 
পশ্চাতে সারাটি জধবন অনুধাবনের ক্ষমতা । এই ক্ষমতা, এই 1678015 ০1 
[119৩০ আমাদের নাই, ইংরেজের আছে-_ তাই ইংরেজ এত বড়ো আর আমরা 
এত হীন, আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালোবাস না,স্বজাণতকে ভালোবাস 
না তাই আমরা কার গৃহগববাদ, তাই আমাদের মধো জণ্মায় মীরজাফব উমিচাঁদ। 
মশরজাফব ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই-_ এখনো তাদের বংশবাদ্ধ হইতেছে । 
আমরা যদ দেশকে ভালোবাসিতে শিখ তাহা হইলে আত্মবালদানের ক্ষমতা 
লাভ কারব, আমাদের চীরন্রে আঁবরাম ও অশ্রাম্ত পারশ্রমের ক্ষমতা 16701 
01[0105৫ ফিরিয়া আসবে । এই দুইটি বল-_ (68010 01 04109996 
বা 71015] 5()11)2 কোথায় পাইব ? বনে জঙ্গলে যুগ-ষুগাম্তর তপস্যা 
কারলেও পাইব না। পাইব [নম্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢাঁলয়া দিলে-_ 
আঁবরাম সংগ্রামে লিপ হইলে, ঘরের কোণে বাঁসয়া উপাসনা করিলে বা সংসার 
ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরলে_ সাধনা বা শান্ত সয় হয় না। 
শান্ত পৃজা কথার কথা না 
যাঁদ কথার কথা হত তবে 1চরদিন ভারত 
শান্তপৃজে শাস্তহীন কভু হত না। 
সাধনার স্বরূপ তাই স্বামশ বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা কারয়াছিলেন এইভাবে : 
“পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার 
সদা পরাজয়, 
তাহা না ডরাক তোমা, 
হুদয় শমশ্যন, নাচৃক তাহাতে শ্যামা)? 
৫১ 


এই কম"-সংগ্রামে আবরতভাবে আত্ম-নিয়োগ কাঁরিতে পারিলে শান্তলাত 
হইবে । এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শান্তশালী হইয়া 
উঠিয়াছে । ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক ; তাহা হইলে আমরা 
ফাঁরয়া পাইব আমাদের লুগ্ত গৌরব, 'ফীরয়া পাইব আমাদের প্রাচশন বিভব, 
ফারয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার এম্বব আর বিশ্বের এই মত প্রাঙ্গণে 
আবার শির উন্নত কারক্লা মানুষের মতো চালতে শিখিব । 


ফেব্রুয়ার ১৯২৯ 


ডে 


আমরা কী করতে পারি 


আজ উৎসব উপলক্ষে আপনারা যে আমাকে আমন্তণ করেছেন সেজন। 
আপনারা আমার রুতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। ইতিপূর্বে এই বেহালায় এলেও 
কোনো সভায় যোগদান করবার, সকলের সঙ্গে সম্মলিত হবার কোনো সুযোগ 
ঘটে 'ন, তাই আজ সানন্দে আপনাদের এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি । সকলের 
সত্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আনম্দলাভ করোছ। 

দেশে আজ অসংখা সাত গড়ে উঠেছে । সকলেই এইভাবের উদ্দেশ্য 
নিয়ে কাজ করছে। এই কাজ যে কত বড়ো, কত বিরাট তা দেশের অবস্থা 
একটু চিম্তা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় । আপনাদের কাজ দেখে আনন্দ 
ও আশা পাওয়ার অনেক কিছুই আছে । এই কয় বংসরের মধ্যে যে কাজ 
করেছেন, তা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য । তবে এও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, যে 
আরো বোঁশ চেম্টা করলে আরো বেশ সুফল পাওয়া যেতে পারে । 

কার্ধাবল দেখে বোঝা যাচ্ছে, একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ আরম্ভ 
হয়েছে । এইরকম সর্বতোমুখণ কাজ একযোগে আরম্ভ করা সত্যই আনন্দের 
বিষয়, আর এই-ই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। মানুষের সকল অভাব, 
সকল 'দক দিয়ে দূর করবার জনা সবাৎগীণভাবে চেস্টা হওয়া প্রয়োজন 
আমরা সাধারণত ভাব মাঁন্টাভক্ষা বা অর্থাভক্ষা দ্বারা সমস্ত কল্যাণ 
সাধত হয়। 'কিম্তু এইটুকু ভাবলেই চলবে না। দেখা উচিত আমাদের 
উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ-_ অভাব মোচন । কম্তু অতাব ক ? ৪সভাব-_ অন্ন, 
বম্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ! একযোগে এই অভাব দূর করবার চেম্টা না হলে, সবই 
বাথ” হবে । আনন্দের কথা, আপনাদের এখানে, মুণ্টিভক্ষা 'ভিন্ন আরো 
নানাভাবের কায আরম্ভ করা হয়েছে । 

একটা কথা বলতে চাই, এ পর্যন্ত সেবাসামতিগ্ীল যেভাবে কাজ করে 
এসেছে, 1ঠক সেইভাবে কাজ করলে চলবে না । এই ঘেঅং্ধাভাব, এটা কি করে 
দ.র হবে? প্রতি সপ্তাহে অন্ন অথ সংগ্রহ করা হয়, সে ভালো কথা। শকম্তু 
দেখা দরকার, যাদের সাহায্য করা হচ্ছে, তারা কোনোদিন স্বাবলম্বী হবে 


কনা । সাহাযাপ্রাথ ছান্ই হোক বিধবাই হোক-_ তাকে স্বাবলম্বী করার 
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ণদকে দৃষ্টি দিতে হবে । আপাতত কজনের দুঃখ ভিক্ষা করে দর করলেও 
দারিদ্রা এত দূর হবে না। | 

দাবদ্রয দূর করবার উপায় ক-_ তাই দেখা উচিত। ১৯২২ সালে বন্যায় 
উত্তর বাংলা বিপন্ন হয্সে পড়োছল | সেই বিপন্ন নরলারীর সাহাযোর জনা-__ 
তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য সারা বাংলায় বিপুল চেষ্টা হয়েছিল । তাদের 
অভাব মেচনের বাবস্থা করা হয়েছিল | এই পলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-_ 
এই বাংলাদেশে বংসবের পর বৎসর দুীভ'ক্ষ, বন্যা দেখা 'দচ্ছে। দেশবাসণ 
1বপন্ন হচ্ছে, 'কন্তু এর প্রাতিকার কী, সেই সম্বন্ধে অনুসম্ধান করা দরকার । 
তাঁর কথার মর্ম অনেকদিন পরে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি । জাতির মধো-_ 
তার কমে ও চিম্তায় এমন একটা নিশ্চেষ্টভাব এসেছে, যাতে আমরা কোনো 
সমস্যার সমাধান করতে চাই না। বন্যা কেন হয়, সেটা অনুসম্ধান নাকরে 
শুধু দুঃখ মোচন করতে অগ্রসর হলেই কাজে সমাধান হবে না। দারিদ্রা, 
দুঁভক্ষের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে । প্রকৃত সেবক হতে হলে দেখতে হবে, এ 
দুঃখের কারণ কি, আব কিভাবে সেটা দ্‌ব করা যায় ! যাঁদ কারণ 'নধনরণ 
করতে সক্ষম না হই, তবে ফলে কিছুই লাভ করা যায় না। 

যারা সামাতির সাহায্য গ্রহণ করে তাদের 'দয়ে ঠোঙা তোর, সৃতা কাটা 
এমাঁন ভাবের নানা কাজ করিয়ে নিতে হবে । কুঁটরশিঙ্ষের এতে বিশেষ 
উন্নাত হয় । অন্যদেশে দেশলাই-এর কাঠি, কাগজ প্রভাত ঘরে ঘরে 'দয়ে 
আসা হয়, তারা অবসর সময়ে সেগ্াীল তৈয়ার করে। সুইজারল্যান্ডে এই 
ভাবে আলাপন তৈয়ারি হয় ॥ আমাদের দেশে ও ঢাকার গ্রামে গ্রামে কুটির- 
িজ্পের সাহায্যে বোতাম প্রস্তুত হয় । এইভাবে অবসব সময়ে কাজ করে 
লোকে আয়রপ্ধি করতে পারে। প্রত্যেক সামাতরও এই গবষয়ে চে্টা করা 
দরকার । এতে সাঁমীতরও আধ হয়, আর যারা সমিতির সাহাধ্য গ্রহণ করে, 
তারাও ভাবতে পারে যে তারা খেটে খাচ্ছে, তাদের মনের কুণ্ঠা দূর হতে 
পারে । অলস থাকলে, পবানুগ্রহে জীবন ধারণ করলে, মন-ষ্যত্বের অপমান 
করা হয় । [01719 011999017 বলে একটি কথ। আছে । সতাই এ একটা 
সম্মানের জানিস । এই মলোভাব দেশের মধ্যে সষ্টি করা দরকার । 

একটি কথা শুনে সুখী হলুম ষে, জলসন্রের ব্যবস্থা করে আপনারা 
মেলার সময় কাজ করে থাকেন । এই-সব মেলা হচ্ছে কাজ করবার একটা মস্ত 
সুযোগ-_ উপধ্বস্ত ক্ষেত্র । দেশের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে হলে, এই-সব 
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জেলা; ই তার আয়োজন করা দরকার । দেশ-বদেশ থেকে, কত ভাবের কত 
লোকেরই না একন্রে সমাবেশ হয়-_ দেশের লোককে শিক্ষা দিতে হলে এর 
চেয়ে মাব ক সুযোগ পাওয়। যেতে পারে 2 এখানে 1ঞা016যা) 16০1015, যাত্রা 
প্রভাতি দ্বারা সমাজে সংশক্ষা দেওয়া যায় । 1১/01১8£2708 করবার এই 
একটা মস্ত সযোগ । তবে, মে দেশে কাজ করতে হবে, সেখানকার আচার- 
অনূত্ঠান প্রভতর 'দকে াবশেষ লক্ষ রাখা দরকাব । আজকাল মেলাস্থলে 
সুশক্ষাব কোনো বন্দোবস্ত থাকে না । কুঁশক্ষাই বরং লাভ কববার সুযোগ 
পাওয়া জীবন কলুষিত হয়ে ওঠে । এই-সব ভার আমাদের নিতে হবে । 
মেলাব এই 'বাধধ লোকের মিলনের অপবাবহাব না হয়ে যাতে সংশক্ষার 
ব্যবস্থা হয়, সেই বিষযে দশন্ট রাখতে হবে । এই মেলাই হচ্ছে, আমাদের 
দেশোপযোগণ শিক্ষার প্রকৃত বাহন । অন্য দেশে অনা বকম ব্যবস্থা থাকলেও 
আমাদের দেশে এই মেলাকেই প্রকৃত সুযোগে পাঁবণত কবতে, প্রকৃত ব্যবস্থা 
বলে গ্রহণ করতে হবে । 


অভাবগ্রস্তকে বস্তাঁদ দান খুব ভালো ব্যাপার ৷ কিম্তু এই বস্ত্র বাজারে 
না ণকনে যাঁদ সূতা কেটে, তাঁত রেখে কাপড় ব্যানয়ে বিতরণ করা যান, তবে 
আনন্দ আবো বেশি হয় । আর যারা এই কাজ করে তাদেবও স্গে সঙ্গে লাভ 
হয । এইভাবে তাঁতেরও গবস্তারলাভ হতে পারে । নানা কারণে এই গবষয়ে 
দৃণ্টি রাখা প্রয়োজন । 

তারপব রোগ-পাঁরচধা-_ রোগীর সেবা-শ্শ্রষা_ এ খুব বড়ো কাজ । 
গকম্তু কাজটা সার্থক করতে হলে, এমন কাজের সনা করতে হবে, ষাতে 
রোগের 'নবারণ হয়, সাধারণের স্বাস্থ্য ভালো থাকে৷ এ-ীবষয়ে সাধারণের 
মধ্যে জ্ঞান বস্তার করতে হবে । ম্যালোরয়া, কালাজহর, কলেরা প্রভাত ক 
কী ভাবে এই-সব রোগ চততীর্দকে ছাঁড়য়ে পড়ে, আলোক-চিন্র সাহায্যে তা ঘরে 
ঘরে জানানো প্রয়োজন । আর এভাবে কাজ না করলে সেবাকার্ষ সার্থক হবে 
না। রোগকে আবরত সেবা করে পারা যায় না । 1768]10) 01902591909 করা 
দবকার । আজকাল চা'রাঁদকে প্রায়ই ন62107 551091:0 হচ্ছে, তারই 
সাহায্যে বন্তৃতা 'দতে পারলে খ;ব কার্যকরী হয় । এইভাবে সাধারণের মধ্যে 
জান বিস্তার করা 'বশেষ দরকার । আর সঙ্গে সঞ্গে প্রয়োজন ব্যায়াম-চর্চা | 
আজকাল শিক্ষিত যুবকদের, স্কুল-কলেজের ছাদের দেখলে মনে ভয় হয়, কি 
করে এরা জীবনযাত্রার সংগ্রামে জয় হয় ! শিক্ষার এমন ব্যঘস্থা থাকা দরকার, 
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যাতে 'বদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলে শরীর ও মনের পূর্ণ শান্ত থাকবে 1 “কম্তু 
আমাদের ভাগাক্রমে তা ঘটে না । আমরা কা মনে, কী শরীরে নিস্তেজ হয়ে 
পাঁড়, তাই সব বিষয়েই আমরা পশ্চাৎপদ । 

আজকাল আধকাংশ সাঁমাতিতে বায়াম প্রদর্শনণ হয় । লাঁঠখেলা, ছোরা- 
খেলা সব শেখানো হয় । বাঁক উৎসবে তার নৈপুণ্যও দেখানো হয় ॥ এইভাবে 
ব্যায়ামের ফলে ছেলেরা সাহসা, শান্তশালী হয় । বাজারে ভালো থানদোর অভাবে 
ছেলেমেয়েরা নিজ হয়ে পড়ছে-__ এই কারণে ব্যায়াম-চ্চা বিশেষ প্রয়োজন । 
দরদ্র হলেও, ব্যায়ামের পক্ষে কোনো অন্তরায় ঘটে না । বায়ামের ফলে আমরা 
রোগের সঙ্জো যুঝতে পারব, শুধু তাই নয়, রোগ থেকে মস্ত হতে পারব । 
বাংলার চারাঁদকে ঘুরে বোঁড়য়ে দেখাছ, অনেক জেলা এমন শোচনীয় অবস্থায় 
এসে পড়েছে, এমনভাবে মৃত্যুহার বেড়ে চলেছে যাতে মনে হয়, একশো বৎসর 
পরে দেশে আর মানৃষ থাকবে না। দশ লক্ষের মধ এক লক্ষ লোক এক 
বৎসরে মরে কেন £ এর প্রতিকার সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে না থাকলেও 
যতটুকু আমাদের হাতে আছে, তা করতে হবে, এইজন্য ব্যায়াম শিক্ষা করা 
দরকার । 

গ্রামে আশনকাণ্ডেও ছেলেরা যে কাজ করেছে এ খুব আনন্দের কথা ॥ 
এ-বিষয়েও 916 ৫711| শিক্ষা করা দরকার | এই শিক্ষা পেলে বেশ যন্বের 
মতো কাজ করতে পারা যায়, কোনো গোলমাল ঘটে না। আশ্নকাণ্ডের 
সময় প্রায়ই সাধারণ লোকে একটা হট্টগোলের সাম্ট করে। যারা কাজ করতে 
যায়, তারাও এই গোলমালে কাজ করার সুযোগ পায় না। এই কারণেই এই 
বষয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন যাতে গোলমালের মধ্য হতেও কাজ করবার 
মতো সৃযোগ আবিক্কার করা যেতে পারে । 


তারপর 1151 4১1৫ শিক্ষার ব্যবস্থা । হাসপাতালে যাঁরা কাজ করে, 
তাঁদের মধ্যে এক-একজন যেশ প্রয় পটু বলে মনে হয় । আবার কেউ-বা 
অপ্রীতিকর বিরাগভাঞ্জন বলে মনে হয়। রোগের সময় ওষধ চাই, কিন্তু 
পারচ্যা তার চেয়ে ঢের বোৌশ কাজ করে । রোগীকে 'মন্ট কথায় ভোলানো, 
তাকে শান্ত করা বেশ শন্ত কাজ । ব্যান্ডেজ বাঁধা প্রভৃতি ব্যাপার শক্ষা করা 
উচিত-- সথ্গে সত্গে শেখানো উচিত, সেবকের মনোভাব ০6916 করা। 
সম্ভবপর হলে, এ বিষয়ে উপযন্ত ট্রোনং দিতে পারলে, খুব অঙ্ুপ সময়ের 
মধোই, ভালো “নার্স তোর করতে পারা যায় । 
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সংগীতের ব্যবস্থা দেখে বলতে হয়, এই কাজটা এখন খুব বোঁশ প্রয়ো- 
জনীয় । এমন একটা সময় ছিল, এমন মনোভাব আমাদের দেশে এসোছিল, 
যখন এর চর্চাটা সময় নষ্ট বলে বিবোঁচিত হত । এর অনাদরের ফলে, আমরা 
অমানুষ হয়ে পড়েছিলৃম । ব্যায়াম ষেমন শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সংগীত 
তেমনি মনের পক্ষে । একমাত্র জাতীয় সংগণতই সারা বাংলাকে স্বদেশীভাবে 
অনুপ্রাণত করতে সক্ষম হয়েছিল । আজ আমরা বুঝোছ, সংগীত কত 
আদরের হওয়া উচিত । এর শিক্ষার একটা আয়োজন করতে হবে । সমাজে 
যাতে এর আদর হয়, তার বাবস্থা করতে হবে । লোকের ভূল ধারণা ভাঙতে 
হবে । শুধু বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র হলেই পুরুষ্র্থ লাভ হয়, অন্য 'বষয়ে 
ংসা লাভের মূল্য নেই-_ এই ছল এতাঁদনকার ধারণা । ীকন্ত কার্যত দেখা 
ষাচ্ছে, জাবন-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করে, শুধু বিদ্যালযে প্রথম স্থান 
আঁধকার করে নয়, সবাঁদক দিয়ে মানুষ হয়ে । তাই শুধু লেখাপড়ায় প্রথম না 
হয়ে, জীবনক্ষেত্রে প্রথম হবার শিক্ষা, আমাদের লাভ করতে হবে। তাই ষে পষস্ত 
সমাজে এই সংগীতের চর্চা না হয়, ততাঁদন এর সূফল পাওয়া ষাবে না। 
সেবকদের জন্য একটা শিক্ষার পদ্ধাত স্ধির করতে হবে । সেবার উদ্দেশ্য 
লোককে “মানুষ” করে তোলা । যতাঁদন 'নজেরা না মানৃষ হাচ্ছ, ততাঁদন কি 
করে লোককে মানুষ করব 2 এই-সব শেখার জন্য রীাতমত 0৪1010£ নেওয়া 
দরকার, সাধারণ লোককে শিক্ষা দেবার জন্য [৭181] 9০19০91 খোলা যেতে 
পারে। কিম্তু তা করতে হলে, কী শেখানো হবে-_ কিভাবে শিক্ষার বস্তার 
করতে হবে, সেগুলি আঁবম্কার করা দরকার । সাধারণ স্কুল-পাঠশালার 
ব্যবস্থা এখানে চলবে না । এর জন্য ১০০1৪। 119107178 দরকার, নচেৎ ভালো 
কমাঁ তৈরি হতে পারে না। অথচ নৈশ বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা ,করাও বিশেষ 
দরকার । দশজন ভালো কর্ম পেলে, একটা স্কুল বেশ চলতে পারে । আর 
এই-ই লোকাঁশক্ষার একটা মস্ত 901৫, তবে এই-সব কাজ সার্থক করতে হলে, 
দেখতে হবে, দেশের ষে অবস্থা নিতা দেখাছ, তাই দেশের প্রকৃত রূপ কি না। 
বাঙ্কমচদ্দের আনম্দমঠে দেশমাতৃকার ষে ততনাট চিন্নের কথা আছে, সেই চিন্র 
1তন'টি মানসপটে অধ্কিত রাখতে হবে তবেই বর্তমান সময়ে ক করা উচিত-_ 
তা আমরা বুঝতে পারব । 'চন্র তিনাট : দেশ ক িল-_ কী হয়েছে__ 
আর কণ হবে। 
যে দেশ এককালে বড়ো ছিল, যে দেশে গার্গা মৈন্রেয়? জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 
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যে দেশে এককালে মানুষ জম্মোছিল, সে দেশ আবার বড়ো হতে পারে /”স্বামী 
বিবেকানন্দ বলতেন, “জাতির মধ্যে আত্মাবশবাস ও শ্রদ্ধা ফারয়ে আনো ।” 
দেশবম্ধুও বলতেন-_ “আত্মবোধ ভূলে ষাওয়াতেই বাঙালী এইরূপ হয়ে 
পড়েছে ।” এ খুব সত্য কথা । তাই মেকলে আমাদের সম্বম্ধে যা বলেছেন, 
তাতে জাতি হিসাবে আমরা অপমানত হম্মোছ বটে, 'কিম্তু তাব মধ্যেও ক 
সত্য আছে। কেননা যাদের সংসর্গে তিনি ৭সোঁছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকাঁটি 
সত্যই তেমনি স্বার্থপর হীন লোক তখনো ছিল । মেকলে ভুলক্রমে তাদের 
কাঁটকেই বাংলার স্বরূপ. প্রতীক বলে গ্রহণ করোছলেন । 

আজ আমরা আবার মানুষ হবার চেষ্টা করছি । আত্মবিশ্বাস আমাঙ্গের 
ফাঁরয়ে আনতে হবে- নিজের শান্তর ওপর ীববাস আনতে হবে । যাঁদের 
গৌরবে আমরা আজ গর্ব অনুভব করি, তাঁদের জীবনী আলোচনায় দেখতে 
পাই, যে, স্বামশ বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র প্রমূখ সকলেই 
জ্শবনের গোড়া থেকে এমন আত্মীবম্বাস পেয়োছিলেন ৷ আত্মবিশ্বাস হাঁবয়েই 
আরজ আমরা অন্নবস্তহীন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীন | দানের এই অন্ধকারের 
মধ্যেও আমাদের দেশে এত মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সতাই আশ্চর্য হতে 
হয । বাঙাল সভাজগতে সকলের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় সক্ষম । কী বিদ্যা, 
কী জ্ঞান, শিজ্প, বাঁণজ্য-_- সকল বিষয়েই আমাদের দেশের লোকেরা পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ লোকদেব সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করতে পারে । এই পরাধঈন জাতির 
মধ্যেও এই ভাব দেখে মনে হচ্ছে, জাতি এখনো বেচে আছে । 

বিবেকানন্দ বলতেন-_ 1141) [18101250577 [0158101-- খাঁটি মানৃষ 
তোর করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ । কেননা ব্যান্ত হচ্ছে জাতির ভাতস্বরূপ | 
আর এই ব্যান্তত্ব ফুটবে ক করে_- মানৃষ তোর হবে কি করে 2? হবে, এই-সব 
সামাতর দ্বারা । বাংলাদেশের 'শক্ষার ব্যবস্থায় কিছু হবে না-_ যাঁদ কিছু 
হয়, এই সাঁমাতর দ্বারাই হবে । 

সামীতর যারা সেবক, তাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেবা ক'রে 
তংরা অপরকে ধন্য করে না, তারা 'নিজেরাই ধন্য হয় । তারা সতাকার শিক্ষা 
লাভের সৃযোগ পেয়ে “মানুষ” হতে পারে । সেবা করে জীবনে এমন একচা 
প্রেরণা আনন্দ জাগে, এমন একটা ছাপ হৃদয়ে আঁঙ্কত হয়, ষা সারা জশবনের 
একটা সম্পদ হয়ে ওঠে । আমার ব্যান্তগত ধারণা ও এই । সামাতই প্রকৃত মানূষ 
হবার কেন্দ্র । এই ভাবঁট সর্বদা মনে রাখতে হবে । পাঁচজনের উপকার করব, 
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এ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ না করলে কিছ হবে না। সাহাষাপ্রার্থার মধ্যে প্রকৃত 
শনুযত্থের উদ্বোধন না হঙ্গে জানতে হবে আমরা অপরের কিছুই কার 'ন, 
আমাদের নিজেদেরই উপকার করাছ । সেবার শ্রকৃত উদ্দেশ্য কি? তা জানতে 
হলে একট, দরদ হতে হবে, পারণামের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে । পূর্বে 
বন্যার প্রসঙ্গে যা বলোছিলুম সেই কথাই আবার বাঁল, এ সম্বম্ধে অনুসন্ধান 
করা দরকার । সেবা করতে 'গয়ে, আমরা এ কাজে কিং অগ্রসরও হয়োছিলূম । 
অনেকের সাহায্যও নেওয়া হয়োছিল, তাতে বোঝা গেল, এর প্রাতকার সম্ভব- 
পর । দক্ষ বন্যার প্রাতিরোধ করা আমাদের সাধ্যাতগত নয । সবই মানুষের 
হাতে । একটা কথা ভেবে দেখলেই হবে, অনা দেশে দাভ্ষ হয় না আর 
আমাদের দেশেই বা হয কেন ? এই ইংলন্ডে দু মাসের উপযোগী খাদ্য উৎপন্ব 
হয আর আমাদেব দেশে দু বংসরের উপযোগী খাদ্য জন্মায়__ এ ক্ষেত্রে 
আমাদের দেশেই বা এর্‌্প দঁভর্ষ হয় কেন 2 

এর একমাব্র কারণ আমাদেব দেশে সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই । সং- 
রল্ষণেব রীতমত বাবস্থা থাকা দরকার | পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল, কাজেই 
দুভর্ষ এত আধক হত না। আর আজকাল একট জেলায় যাঁদ কোনো বৎসর 
অজন্মা হয, তবে সেখানে দভর্ষষ উপাস্থত হয় । এর কারণ ক 2 এ সমস্যার 
সমাধান করা দরকার কেননা এ-ই প্রকৃত অন্ন সমস্যা ! 

এক্‌ শত বংসর প্‌বেও ঘরে ঘরে চরকা তাঁতের প্রচলন ছিল । বাংলাতে 
লক্ষাধক তাত জোলার বাস ছিল ; তারাই কোট কোটি লোকের বস্মু সববরাহ 
করত । যখন 'বলাতা সস্তা কাপড়ের আমদান? হল-_ তখন সস্তাব দিকে দৃষ্টি 
রাখতে 'গয়ে, একবার ভেবে দেখলুম না, এর পাঁরণাম কি হবে ! গ্রামে গ্রামে 
চবকা তাঁত বম্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, বাংলার লক্ষ লক লোক অশ্নহাবা হয়েছে, 
অনেকে প্রাণত্যাগ কবতে বাধ্য হযেছে । এইভাবে যখন অনাসব জানিস 'বদেশ 
হতে আসতে লাগল, তখন বাংলাদেশের যাবতায় শিজ্প একে একে ধংস হতে 
লাগল । আর জীবিকা অজ্নের পথ বদ্ধ হওয়ায় কোট কোটি লোক অন্নাভাবে 
প্রাণতাগ করতে বাধা হয়েছে । চাষবাস আর শজ্প-বাপজ্যই হচ্ছে দেশের 
উন্নতির সোপান, পরম সম্গাদ | শজ্প বাণিজ্য হস্তান্তারত হওয়ার ফলে, 
'কেবলমান্র চাষের উপর 'িভর করায়, আমরা আরো দাঁরদ্র হয়ে পড়াঁছ। 
দাঁরদ্য এত আধক যে, জমিতে চাষের জন্য সার ব্যবহার করে জাঁমকে উ্বরা 
করার ক্ষমতা পযন্ত আমাদের নেই । 
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আর, এই একশত বৎসর ইংরাজদের অবস্থা কি ছিল দেখা বাক, তখন 
এদেশের কাপড় বিলাতে বিক্রীত হয়ে এদেশে অর্থেরই আমদানী করত । 
নজের দেশের উৎপন্ন থেকে নিজেদের অভাব মিটে যেত ; যা উদ্বৃত্ত থাকত, 
তাই বিদেশে রপ্তানী করা হত । তাই সেই সময় ইউরোপ এ-দেশ সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করত-_ 11019, ৫111105 ৬/62111) ০1 1116 ৬/0110 ০০1 51৬65 
1011010 11 16101)-- আজ ইউরোপ বা 'ছরছে ভারত একাঁদন তাই করত, 
তাই দুদক দয়ে আমাদের লাভের অগ্ক *-ম্টিলাভ করত-_ ফলে ভারত 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল । 

ভারতের এই ধন- এমবষের আকষণেই ইংরেজ এদেশে এসোঁছল। 
এ*্বর্ষের কারণ ছিল, আমরা এ দেশের উদ্বৃত্ত রপ্তানী করতুম বটে, ওদেশ 
থেকে তাব 'বানময়ে কিছুই আমদানী করতুম না। ইংরেজ তাই নজেব 
দেশকে সমৃদ্ধ করবার আশায় নিয়ম করে শহঙ্ক বাঁসয়ে আমাদের দেশের 
কাপড় চালান দেওয়া বম্ধ করতে চেম্টা করোছিল। তাতেও বিশেষ ফললাভ 
না হওযায়, তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করল ষে, ভারতগয় বস্ত কেহ ব্যবহার 
কনতৈে পারবে না, কোনো ব্যবসায়ী তা আমদানশ করতে পারবে না-_ করলে 
রাজদণ্ডে দাণ্ডত হবে । তাতেও খন আশানুরূপ ফললাভ হল না, তখন 
তারা সামাজিক প্রথার সাহায্য গ্রহণ করলে । এইভাবে তারা সে দেশে ভারতাঁয় 
বস্মের বাবহার বন্ধ করে, দেশে বস্নাশজ্পের অভ্যুদয় ঘাঁটয়েছিল । আমাদের 
দেশের ধ্বংসেব সঙ্গে সত্গে তাদের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। 

আমাদের দেশে বত'মান অবস্থায় এভাবে শিল্পের অভভুদয় ঘটানো অসম্ভব । 
এমনভাবে আমরা শৃত্খালত যে, কোনো কাজ করতে সক্ষম নই । ইম্পারিয়েল 
ব্যাৎক আমাদেরে দেশের ব্যাংক হলেও, দেশের কোনো ব্যাবসাকে সে সাহায্য 
করবে না। এদেশের রেলের বাবস্থাও ভিন্ন । এক প্রদেশ থেকে আর প্রদেশে 
কোনো জিনিস চালান করতে রেলে যা খরচ পড়ে, ইংলম্ড কি আমেরিকা 
থেকে সে জাঁনস ভারতে আনতে তার চেয়ে অঞ্প খরচ লাগে এত বেশি 
এব ভাড়া । কাজ করবার কোনো স্‌যোগই আমাদের নেই । গভন“মেন্ট স্টোর 
আছে, কিন্তু এদেশী 'জাঁনসের এখানে কদর নেই ; এর উদ্দেশ্য নিজেদের 
ব্যাবসার শ্রীবাম্ধ করা ! এমন-ক, জাম্শাঁনর অজ্প মূল্যের 'জানস বাদ দিযে 
বোঁশ দামেব ব্রিটিশ 03০০5 এখানে কেনবার ব্যবস্থা হয় ! 19618110767! 
91 [70850165ও এইরকম একটা ভুয়ো সংস্থা । ইংরেজ বাঁণক ব্যাবসা 
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করতে এসেছে, সৃতরাং গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য তাদের ব্যাবসা-বাণিজে। সাহায্য 
করা । বেঙ্গল কাউাদ্সলেও ইংরেজ ব্যাবসাদার সদসারা গভনমেণ্টের পক্ষে 
ভোট দেন এই কারণে ব্যবসায়ে সাহাষ্য লাভে আমাদের স্থান কোথাও 
নেই । অজ্প মাইনের চাকুরি কয়েকটা খোলা আছে-_ তার কারণ এত অল্প 
বেতনে বদেশ থেকে লোক আসে না। একটু ভালো চাকুরিতে এ দেশীয় 
লোকদের আধকার নেই । 


বেশ দেখা যাচ্ছে, শুধু চাষবাসে দেশ বড়ো হতে পারে না, অন্ন সমস্যা 
বেকার সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। কি কাজ আমরা করব ? এক চাকার 
আর ব্যাবসা... কিন্তু সেও আমাদের করায়ত্ত নয় । এর জন্য কাঁমাট অনেক 
নয্ন্ত হয়েছে__ কিন্তু আসল কথা, যতাদন-না ব্যাবসা-বাণজ্য আমাদের 
হাতে আসছে, ততদিন কোনো আশা নেই । আমাদের সংকজ্প করতে হবে-__ 
বা।বসা আমাদের হাতে নেওয়াই চাই ! যে-সব বম্ধনে আমরা আবদ্ধ, তা 
মোচন করতেই হবে । আমাদের পথ খজে গনতেই হবে, কেননা বাবসা ছেড়ে 
দলে, শিক্ষার দক দিয়েই বা আমরা কোথায় ? ইংরেজ আজ দেড়শো বৎসর 
ধরে ভাবতবর্ধ শাসন করে শতকরা পাঁচজনকে শিক্ষা 'দয়েছে-_- এতে তাদের 
এদেশে আর শাসন করবার দাবি কোথায় 2 এইভাবে শিক্ষা পেতে হলে, 
সারা ভারতের শিক্ষিত হওয়ার পূর্বেই জাতি ধ্বংস হয়ে লোপ পেয়ে যাবে । 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেই গভন“মেম্ট বলেন টাকার অভাব, অথচ তাঁদের 
কোনো কাজে টাকার কখনো অভাব ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে 
পারে ছ" কোট টাকা বায়ে “বালী 'ত্রজ্” হতে পারে-_ পালসের জন্য 
অজস্র টাকা ব্যয়ও কই নয়__ কেননা পুলস না হলে বর্তমান শাসন- 
পম্ধাত চলবে না-_ ব্যাবসা-বাণিজ্য ও ধর্মঘট প্রভাতিতে বা কুলী-মজুরের 
হক দাবতে বম্ধ হযে যাবে_ কাজেই এ বিষয়ে বায় করতে গভনমেন্ট 
মুস্তহস্ত। কেবল আমাদের দেশের কাজেব বেলাতেই টাকার অভাব ঘটে । 
অন্ন, বস্ত, শিক্ষা আর স্বাস্থ্য _ এই চারট হচ্ছে আমাদের বড়ো সমস্যা-_ 
গভন“মেম্টেব সাহাযা না পেলে দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে কোনো কাজ না করলে 
এ-ীবষয়ে কোনো সফল হবে না। কিম্তু গভরননমেম্টের সকল কাজের বেলায় 
উত্তর একই, টাকার অভাব | [গাথা £00081101) 91]1 কাষণকরী করবার 
ব্যবস্থা হচ্ছে তাতেও 1€ দিতে হবে । ষাঁদও আমাদের দেশ দাঁরদ্ু, করভারে 
ইতিমধো প্রপশীড়ত তন্তাচ টাকা চাইলেই সেই এক উত্তর--18% দাও । 
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সকল সমস্যার মূল ধন-সমৃষ্ধ করতে হবে । শস্যের রপ্তানঈ বর্ধ করে 
দেশে অন্নের সংস্থান রাখতে হবে । পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হুবে। অবশ্য 
এ-বিষয়েও সেই উত্তর-- টাকার অভাব ! প্রকৃতপক্ষে গভন“মেশ্ট ট্রেজার 
আমাদের হাতে না এলে, কিছুই হবে না। গভনমেশ্ট আমাদের ওপর কি 
রকম ধারণা পোষণ করেন, তা দিনাজপুরে গতবার দুভি“ক্ষের সময় প্রকাশ 
পেয়েছে । ভীষণ দুাভক্ষের ফলে মানুষ *শৃতে পাঁরণত হয়েছিল-_ মা 
সম্তানকে "বক্র করেছে, স্বামৰ স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। 
শোচনীয় দুদ'শাতেও গভনমেন্ট এবিষয়ে দৃষ্টপাত করলেন না । শুধু তাই 
নয়, স্তর ও সম্তানাবক্লয়ের অন্য কারণ নির্দেশ ক'রে ব্যাপারাঁটি আঁতিরঞ্জিত 
ঘটনা বলে এক ইস্তাহার জার করলেন । এ সময় সাহাধ্য করা দরে থাক, 
এই ব্যাপারে জ্াতকে অপমান করতেও তাঁরা কুষ্ঠত হন 'ন ৷ স্বাধীন দেশ 
হলে এই ইস্তাহার দেওয়ার পর গভন“মেন্ট একাদনও থাকত "ক না সন্দেহ । 

যাঁরা বেশ ভালোভাবে, এ“বষেরি মধে, সথে থাকেন, তাঁরা দুঃখ-দাঁরদ্যু 
বুঝতে পারেন না। শাসক যদ প্রজ্জার বেদনা অনুভব না করে তবে এরকম 
ইস্তাহার হবেই । বাঁদ তারা দুাভক্ষ-পশড়িত অণুলে বাস না করে তবে সেখান- 
কার দুঃখ ব্যথা বুঝবে কি করে ? তাই আমাদের সমস্ত ৮০1111091 191071া | 
ইংরেজ বলেন সামা'ধজক সংস্কার না হলে ৮১০91111091 17১101016]া) ঘুচবে না। 
1কম্তু মৃথে তা বললেও, কাত তাঁরা কোনো সংস্কারই পছন্দ করেন না, 
তারা বেশ জানেন যে প্রাণ ষেজাতর একবার জেগে উঠেছে, সে জাতি 
সর্বতোভাবে জেগে উঠবে । তাঁরা কোনো অঠ্গের মধ্যেই জীবনের স্পন্দন 
দেখতে চান না। তাঁরা জানেন, তাহলে এ শাসন এ শোষণ আর চলবে না। 
এই কারণেই 'বিশের দরকার 'সেবা” । ধিম্তু এ-বিষয়ে অনেকদুর লক্ষ্য রেখে, 
আমাদের গভণরভাবে 'চম্তা করতে হবে । আমাদের এখন বড়ো সমস্যা হচ্ছে 
পরাধীনতা-_ জাঁতকে এর নাগপাশ থেকে মুন্ত করা । ক্ষমতা আমাদের 
[কিছুই নেই । ক্ষমতা াজেদের হাতে এলে বলতে পারি আমাদের ইচ্ছা 
অনুসারে আমরা জাতি গড়ে তুলব । গত দশ বৎসরে আমাদের এশয়ার কত 
সুপ্ত জাতই জেগেছে, তার কারণ ক্ষমতা এসেছে তাদের হাতে । 

এদেশে. আজ প্রাণের স্ফৃুরণ দেখা দিচ্ছে । জাতির জাবনীশান্ত আজ 
আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করছে । সাহতা, দর্শন, কাবা, রসায়ন, খেলাধূলা, 
বায়াম-_ সব বষয়েই নূতন সৃহ্টি দেখা দিচ্ছে, এই হচ্ছে জাতির জশবনেব 
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লক্ষণ )১ আমাদের মধো যে সংন্টর ক্ষমতা আছে, ভার যে লক্ষণ চারদিকে 
ফুটে উঠেছে, এই আশার কথা । জাতীয় জীবনের আজ সবতোমহখী আত্ম- 
প্রকাশ দরকার । 

এই-যে সামাতর মধ্যে এসে সকলে মালিত হয়) এ সুখের বিষয় কেননা 
এই প্রকৃত শিক্ষার কেন্দ্র। বুঝতে হবে সেবা কি? মানুষ ক ? দেশের 
বঙ্মান অবস্থা, দেশের ম্বর্প কি? এই-সব বৃঝভে প্রাণে অনুভ্ীত 
দরকার । মহৎ কাজের মূলে থাকে অনৃভ্হীত । গৌতম বদ্ধ, জরা দৈনোর 
নিদর্শন দেখে দুঃখ পেয়ে, সেই দুঃখ দূর করবার সমস্যার সমাধান করতে 
বাস্ত হয়ে পড়েছিলেন । লোকেরু কট দেখে, সে কণ্ট দৃূব করবার জন্য যাঁদ 
প্রাণে আগ্রহ না জাগে শুবে প্রেরণা আসবে কোথা হতে 2 দুঃখের মত 
দেখলে প্রাণে বেদনা জন্মে । বেদনা না জাগলে সেবা করা যায় না প্রত্যেক 
কমখণকেই একটা-না-একটা বেদনা পেতে হয়েছে তবেই জীবনে একটা 
(11751 0]10711101 এসেছে । 

পেখাপড়ার উদ্দেশা শুধ্‌ নিজের সৃখব্‌দ্ধি নয । গতান,গাঁতবের 
পথ থেকে সকলকে ফেবাতে হলে প্রাণে বেদনা, অনৃভ্াত জাগাতে হবে । যাঁদ 
আমরা ভাব আমরা কণ ছিলুম, আর যাঁদ কল্পনায় ভেবে দেখ আমবা কাঁ 
কনতে পাব, বাদ প্রাণকে জাগাতে পারি, বর্তমানে স্বাধীন জ।তরা কিভাবে 
আছে মাব মামবা কী হতে পারি তবেই মানুষের প্রাণ জাগার! শাশখষের 
জগবনকে এমনভাবে রুপাম্তাঁরত কবতে হবে যাতে তারা দেশসেব'র ভন আত্ম 
(বিসজন করতে পারবে! এই হওয়া উচিত যুবকের আদর্শ, আর এত আছে 
জানন্দ । ত্্যাগে কোনো কণ্ট নেই, তাহলে মানুষ তাগ করতে পাৰত শা 
আপনাকে নঃশেষে বিলিয়ে দিতে না পারলে আনন্দ জাগে না তাাগেনৈব 
আনন্দম--_ এ কথায় মিথা ছুই নেই । 

সামাতি আধো যতাদন না মানু॥ ভোর হবে, ততদন বুকতে হবে 
সামির উদ্দেশ্য সফল হয় নি । মানুষের শান্ত জাগাতে পারলেই অসম্ভবকে 
সম্ভব করতে পাবা যায় । বর্তমান গ কর্মের যুগ, আত্মীবসর্জনেই প্ররুত 
আনন্দ, এই ভাব মনে জাগিয়ে রাখলে দশশীবশ বৎসরের মধ) শতন ভাাতর 
সংষ্ট হবে। বরাটত্বে, ১৮১7, আমাদের দেশে অভাবের কিছুই নেই। 
এমন প্রাকতিক সৌন্দর্য এমন জাতাঁয় সম্পদ কোথায় আছে কাব, দাশপনক, 
বাঁণক, শাস্তশালখ বলবান লোক প্রতোকেরই এক 'বোৌশম্টা, আছে । প্রকৃতপক্ষে 
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উপাদানের অভাব আমাদের কিছুই নেই । আমাদের এখন দরকার এই "বানর 
উপাদানগূলি একত্র আহরণ করে সংঘবদ্ধ করে এক অপূর্ব মার্ত গঠন করা । 
তারপব সেই মৃতি“তে প্রাণ প্রাতন্ঠা করতে হবে । আর সেটা সম্ভবপর 
হবে যাঁদ আমাদের প্রাণ জাগে । যাঁদ আম্রা বেদনা পেয়ে প্রাণকে জাগাতে 
পার, তবেই অসম শন্তির উদ্বোধন হবে। এই শাল্তর প্রথম উদ্বোধন হবে 
ব্যান্তত্ব_ তারপর বান্ত থেকে সমগ্র জাতির মণ এ শান্ত অনপ্রাণত হবে । 

আজ আশা কার, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা চলবেন । আপনাদের 
সামাততে ব্যান্তত্বের পূর্ণ বিকাশ হবে । 


ম6 ১১২১ 
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জননী জাগৃহি 


মাননীয় অভার্থনা সাঁমাঁতির সভাপাত মহাশয়, 
সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, 

প্রাদেশিক রাষ্দ্রীয় সম্মিলনণীর সভাপাঁতত্বে বরণ করিয়া আপনারা আমর প্রাত 
যে অসাম স্নেহ ও অতুলন"য় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য আমার 
অন্তরের এঁকাম্তিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন । স্বগ্গদপি গরাঁষসাঁ জম্মভামর 
সেবকমাতই আপনাদের স্নেহেব পানর এবং আম গত কয়েকবংসর যাবৎ দেশ- 
মাতৃক্কার সেবার ভিতর "দয়া নিজের জীবন সার্থক ও সফল কাঁববার চেষ্টা 
কাবযা আপতোছ । 'বদেশী আমলা-তন্ত্র মাতৃসেবাব প্রচেষ্টাকে সন্দেহপর্ণ 
পৃস্টিতে নরীক্ষণ করিযা থাকে এবং তারই জন্য আমলাতন্বেব [নিকট মাতৃ- 
সেবককে নানাপ্রকাব লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ কবিতে হয । কিন্তু লাঞ্চিত 
সেবকের ম্লান ললাটে আপনারা সম্মান ও প্রীতির রন্তচন্দন 'টকা পরাইয়া 
থাকেন এবং ভাব-প্রবণ বাঙালণ জাতির স্বাভাবিক উচ্ছহাসের সাহত তাহার 
উপর স্নেহ ও শুভ-ইচ্ছা বর্ষণ কাঁরয়া থাকেন । তথাঁপ এ কথা আম আজ 
বালতে বাধা যে ব্যন্তুগত যোগ্যতার গুণে আমি আজ এ-আসন গ্রহণ কার 
নাই । আমাকে সভাপাতত্ব প্রদান কারয়া আপনারা সম্মান ও আস্থা 
দেখাইয়াছেন বাংলার জাগ্রত তরুণ শাঁক্কর প্রাত; এই অনুষ্ঠানে আমি আজ 
নামকমাত্র । আম এখনো যৌবনেব সীমানা আতিকম কার নাই এবং অগাণত 
মৃক্তিপথযাত্রীর মধ্যে আমও একজন পাঁথঝ । তাই বাঁল, হে আমাব বাংলা 
মায়ের সন্তানব-ন্দ আশীর্বাদ করুন যেন আজকার এই প্রীতি ও সম্মানের 
কথা9ৎ যোগ্য হইতে পার ; যৌবনেব প্রাবম্ভে যে পথ আশ্রয় কবিষাছ, 
সাবাটি জীবন যেন ক্রেব্য, শা ত ও মোহেব হাত এডাইয়া সেই পথেই বীব- 
পদাবক্ষেপে ঢালতে পারি । 

যেস্থানে আজ আপনাবা সমবেত হইয।ছেন কত হাতহাস তাহাব আছে । 
কত বাগোজ্জবল প্রভাত ও কত ঘোব অমানিশার কাহিনা তাশাব অত্গে অহ্গে 
জড়াইয়া আছে, কত সভাতাব কাঁহন) এই ধাঁলতে তাহাব চরণচিহ্ন বাশিযা 
ধগয়াছে । সেই অতীত সম্াদ্পব স্মৃতি বাঙালীব মানসপট হইতে লুপ্রপ্রায় । 
1কন্তু আত্মীবস্মৃতির ভিতব "দয়া জাতির নবজাগবণ আসতে পাবে না। 
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তাই আসন, স্মাতবহূল এই পুরাতন ও পাবিত্র বরেম্দ্রভূমে আমরা এক্বার 
কালের অবগুণ্ঠন সরাইয়া রংপুরের অতাঁত গৌরবের পর্যালোচনা করি। 

প্রাচীন কম্বদম্তী এই অণ্চলের সহত দেবাঁদদেব মহাদেষের লীলা- 
'বজাঁড়ত কাঁবয়া রাখিয়াছে । এই 'শবধামে ম্যীন্তকামী বাঙালাীকে আপনারা 
আজ আহ্হান কাঁরয়াছেন । কালের চক্রান্তে অশতের পযন্রগণ শিবত্ব হারাইয়া 
মৃতুমূখে পাঁতিত হইয়াছে ; তাই স্মাঁতি ।ন্য়ে ঘেরা" এই অতাঁতের 
ধ্ংসাবশেষেব মধ্যে আমরা শব-সাধনাব জন্য সাঁম্মালত হইয়াছি। 

মহাভাবতের যুগে রংপুর কামবূপ বা প্রাগজ্যোতিষের অস্তভুন্ত 'ছিল। 
ভগদত্ত 'ছলেন রংপুরেব অন্যতম রাজা এবং 1তানই নাক রাজপ্রাসাদ 
শনর্মাণের পর “ব্গপুব" নামকরণ কাঁরয়াছিলেন । পরবতী যুগে বিখা।ত 
পালবংশীষ আঁধপাতগণ বংপুর অগুলে শাসন বস্তার কাবিয়াছলেন এবং 
তাঁহাদের মধ্যে ধর্মপালের,নাম উল্লেখযোগ্য । ধমণ্পালকে পরাজত কাঁরয়া 
মাঁনকচন্দ্র তাহাব বাজত্ব স্থাপন কবেন । মানিকচন্দ্রের গান আজও নানাস্থানে 
গত হইযা থাকে । এই-সব গানেব িতব "দয়া উত্তরবত্গের আঁধবাসগণ 
মাঃনকচন্দ্রব পত্ববী মধনামতীর অলোৌকক ক্ষমতার কথা, তাঁহার পত্র 
গোপাচন্দেব ও তদশষ পত্বীদ্ব অদনা-পদুনার হৃদযগ্রাহী কাহনী শুনিয়া 
থাকেন । তাবপব উন্তবব্গে যখন প্রবল পরাকাম্ত নীলধব্জ বংশীয় রাজগণ 
রাজত্ব কবেন তখন বংপুব তাঁহাদেব অন্যতম রাজধানী ছিল ! মুসলমান 
যুগে হসেন শাহেব মতো বিচক্ষণ ও ধর্মপরায়ণ নৃপাত এই অণুলে শাসন 
কাবযাছলেন । মুসলমান যুগেব অবসানে ও 'ব্রাটশ যুগের প্রারচ্ভে যখন 
অবাজকতা সংগ্টি হইযাছল তখন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানন প্রভা'তর 
নেতৃত্বে শত শত সন্যাসী এবং সহপ্রু সহস্র নিভীকি ও স্বদেশানুরাগী বগবাসা 
স্বাধীনতাব জন্য প্রাণপাত কাঁরযাঁছলেন । এই-সব অলোৌফকিক ঘটনা 
অবলম্বন কাঁবয়া, বর্তমান যুগে বাঁঙ্কমচন্দ্র 'আনম্দমঠ” ও “দেবী চৌধুরাণ+, 
_-প্রণযনেব দ্বারা নবঙ্গাগবণেব বোধন বারিয়াছেন । আতীয়তার প্রধান 
পুবোহিত- কাব, শিপন ও সাহিতিক বাওকমচন্দ্রকে এই বঝপুর জেলা 
চিন্তার ও সন্টর কত উপকবণ যোগাইযাছে । কে বাঁলতে পারে যে অতত, 
বতমান ও ভাঁবষ্যং ভবতের যে স্ব*ন সতাদুষ্টা বছ্কিমচন্দ্র দোঁখয়াছলেন 
এবং তাহার অতুলনীধ লেখনী সঞ্গালনের বারা তিনি যাহা সাহত্যে অমর 
কাবা [গযাছেন-__ £সই স্বন তান বংপ্‌বে দেখেন নাই 2 

৬ 


রংপুরের ইতিবৃত্ত আলোচনা কাঁরতে গেলেই মনে পড়ে বরেম্দুভূমের 
কথা, গোৌঁড়ের স্ব্নময় স্মৃতি, পাল সাম্রাজ্যের কাহনী ; সহস্রাধক বংসর 
পূর্বে যে বরেদ্দ্ুভূমে বাংলার রাজগণের অপূর্ব শৌর্য বাধ দেখা শিয়াছিল 
কশ শিপ, কী স্াহতা, ক পাশ্ডিত্য-_- সকল 'বষয়ে একদিন যে দেশে 
বাঙালী প্রাতভার চরম 'বকাশ হইয়াছিল-_- আজকার এই রংপৃর 
সেই বরেশ্ত্রভূমেরই অনাতম অংশ-_ বাঙালশর শোর্বাঁষের গৌরবময় 
লশলাস্থল । 

এই বরেন্দ্রভূমে সপ্তম ও অস্টম শতাব্দীতে প্রজাশান্ত ও রাজশান্তর মধ্যে 
[বপুূল সংঘর্ষের ফলে অরাজকতা সান্ট হইয়াছল । সে সংঘর্ষে জয় হইয়া 
প্রজ্জাবর্গই নিজ মনোনশত ব্যাস্ত গোপালদেবক্ধে সিংহাসনে বসাইয়াছল এবং 
দেশ হইতে “মাংসা-ন্যায় বা অবাজকতা বদরত কারয়াছল । তারপর 
পালবংশের অনাতম রাজা মহাীপালের অত্যাচারে প্রজাবন্দ বিদ্রোহ হইয়া উঠে 
এবং মহাপাল ?সংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। প্রজামশ্ডলণ কৈবত'জাত?য় একজন 
প্রাতভাসম্পন্ন ব্যন্তকে রাজপদে আঁভীঁষস্ত করেন । তাহার নাম 'দিষ্বোক । 
কৈবত'জাতীয় রাজগণ 'কছুকাল শাসন করার পর পালবংশয়েরা আবার 
বাহুবলে রাজ্য ফিরিয়া পান । পালবংশীয় রাজা দেবপালের আমলে বাঙাল? 
ণহমাঁদ্র হইতে ধবন্ধ্যাচল এবং পূর্বসাগর হইতে পশ্চিমসাগর পযন্ত এক 
[বস্তণ“ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কারয়াছিল। “এই দেবপাল উৎকল-ক্‌ল উৎকাঁলত 
করিয়াছিলেন, হৃণ-গর্ব খর্ব কারয়াছলেন, দ্রাঁঝড় গুর্জর-নাথের দর্প চৃণ 
কারয়াছলেন, সমুদ্র মেখলাভরণা বস্ম্ধা উপভোগ কাঁরয়াছিলেন।” (গবংড় 
স্তন্ভালাঁপ, ১৩শ শ্লোক )। এই সাম্রাজ্যের রণতরণশ ভারতের বিভিন্ন 
নদ-নদশতে গমনাগমন কাঁরত-_ সুদূর িংহল সমান্রা যবদ্কীপে পষণ্ত 
বাংলার পণ্যবাহণঅরণ্ণবপোত চলত । কাথত আছে যে বাঙালীর এই 
দাশ্বিজয় বার্তা শ্রবণমান্ত__ “উৎকলাধীশ অবসন্ন হৃদয়ে রাজধান? পারত্যাগ 
করতেন _ আব প্রাগজ্যোতষের অধাীম্বর রাজাদেশ মস্তকে ধারণ কাঁরয়া 
সাম্ধ-বম্ধন কাঁরতেন । বাঙালশীর বিজয়গৌরবে দাক্ষগাত্যের শিজ্পবুচ 
আঁতক্রান্ত হইয়াছিল, লাট দেশের কমণখয় কাম্তি আ'বিল হইযাছল, অঞ্গ"দশ 
অবনত হইষা শাড়য়াছল ; কণণটের লোলুপ দাঁণ্ট অধোমুখে অবাঁস্থত 
থাকতে বাধ্য হইযাছিল, মধাদেশেব রাজ্যসীমা সংকুচিত হইয়া 'গয়াছিল।” 

এই হইল প্রায় সহস্রবংসর প্‌বের কথা । এ কাঁটদন্ট জীণ" ইতিহাস 
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আঁজ্কার বাঙালীর নিকট হয়তো নিশশেষের সংখ-স্বশ্নের ন্যায় প্রতীয়- 
মান হয়। 

বাঙালীর এই জাতার সভায় দাঁড়াইয়া বাঙালীর কর্তব্য সম্বশ্ধে ছু 
বঁলিবার পূর্বে আম তাই একবার আলোচনা কাঁরতে চাই-_ বাংলার 
ইতিহাসের ধারা, বাংলার স্বরূপ, বাংলার আদর্শ ও সাধনা । বাংলাকে যে 
চেনে না-_ বাঞ্ালীর সুখ-দুঃখের কাহনী ৭ আশা-আকাৎ্ক্ষার সংবাদ যে রাখে 
না, সে বাঙালীকে তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে কি "রামর্শ দিতে পারি ? 

সমগ্র বাংলা জেলা-মহকুমা প্রভূত ভাগ-বিভাগ সত্বেও এক অথস্ড 
পৃণণধ্গা দেশ । শীর্ষে ধবলতুষার-করীট হিমাদু ; চরণদেশে কলহাস্যময় 
1চরচণ্চল বাঁরাধ ; বক্ষে গঞ্গা-পশ্মা-করতোয়া-ব্রক্ষপৃন প্রভৃতি কলুষহর- 
তরঞ্গা নদ-নদশর ধিবচিন্ন শোভা ! এই বৈচিত্র্যের সমাবেশের ফলে আজ 
আমাদের বঙ্গাজননশী এক অথণ্ড নখ'ৃত রূপের মধ্যে আমাদের নিকট প্রকট 


হইয়াছেন । 

ধবাভন্ন জেলায় সামান্য সামান্য পার্থকা সব্বেও বাংলার হইাতহাস, 
বাংলার সমাজ, বাংলার ধর্ম এক অখণ্ড সত্য | তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ একাঁদন বাঁলয়াছিলেন _ “বাংলার মাটির মধ্যে এক চিবন্তন সতা 'নাহত 
আছে । সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব ভাবে প্রকাশিত কারতেছে । 
শত সহন্র পারবর্তন আবর্তন ও 'নবতনের সত্গে সহ্গে সেই চিরন্তন সত্যই 
ফুটয়া উঠিয়াছে । সাহিতো, দর্শনে, কাব্যে, যুণ্ধে বিশ্লবে, ধর্মে কমে? 
অজ্ঞানে অধমে স্বাধনতায় পরাধীনতায় সেই সত্য আপনাকে ঘোষণা 
কারয়াছে, এখনো করতেছে । সে যে বাংলাব প্রাণ__ বাংলার মাঁট, বাংলার 
জল সেই প্রাণেরই বাহরাবরণ ।' 

বাঙালীর সভ্যতা একাঁদনে ফ.টযা উঠে নাই । ফুল কখনো একাঁদনে 
ফোটে না। তাহার 'বকাশের জনা অতাঁতের অনেক আয়োজন আবশাক । 
শত সহস্র বংসব ধাঁরয়া বাঙালী আত্মীবকাশেব জন্য চে্টা কাঁবঘা আসতেছে । 
শতদলর্পশ যে বাঙাল? সভ্যতা, তার প্রত্যেক দলের মধ্যে আছে অনেক গান, 
অনেক কথা, সখদুঃখের অনেক করুণ কাঁহননী । তাহার গম্ধে আছে অনেক 
কালের অনেক মধুময় স্মৃতি, তাহার প্রাত বৃম্তে আছে বহু শতাব্দীর 
অনুভাঁত 16হ। 

বাংলার একটা চিরন্তন আদর্শ আছে । 'বিশ্বদরবারে শুনাইবার বাগালখর 
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একাঁট 'চরম্তন বাণ আছে । সমগ্র বাঙালী-জাতির যে অখন্ড ইতিহাস 
তাহা সেই শা*বত বাণীকে প্রকট করিবার জন্য চিরকাল চেষ্টা করিয়াছে, 
কারতেছে ও কাঁরবে । আজ আমরা আমাদের ইণতহাসের ধারা ভুলিয়া 
যাইতে পারি কিম্তু বাংলার হীতহাস ও বাংলার প্রাণ-ধম” কখনো আমাদের 
ভুলবে না। বাংলার প্রাণ চায় সবর্দা-_ বোচিন্, সমন্বয় ও সাম্য । বাঙালশ 
সব কাজের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব ভালোবাসে । সে স্বভাবত গাতশশল 
ও পারবর্তনাভিলাষী__ “ীবগ্লবণ” বললেও বোধ হয় অত্যান্ত হইবে না। 
আত প্রাচীনকাল হইতে এমন-কি বোদিক ষূগ হইতে, আজ পর্যন্ত এই 
কথার ভর ভার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

বোদক ষৃগে মগধ, বগ প্রভাতি পূ্বান্চলকে “করাত” দেশ বলা হইত। 
এই প্রদেশ আধ সভাতার গণ্ডীর বাহরেই ছিল এবং এই দেশে কোনো আর্ধ 
আসলে সে পাতিত হইত । এই অণ্চলের আধপাতব্‌ন্দের সাহত আধদের 
[নরবাচছন্ন সংগ্রাম চলত । “দস্যু”, “অনার্ধ” প্রভাত আখ্যা আর্ধদের গনকট 
পাইলেও এই অঞ্চলের আধবাসীরা যে অতাম্ত সুসভা ছল তাহা বেদ ও 
মহাভারত পাঠ কাঁরলে বুঝা যায়। বৃহত্তর মগধে (বা পূৃবান্চলে ) আধ 
সভ্যতা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিলে স্মহতর 1বধান পাঁরবর্তন হইল এবং 
তখন পূর্বাঞ্চলে আসলে আফষেরা পাতিত হইত না । কিরাত দেশে গমনা- 
গমনের বাধা উঠিয়া যাওয়ার পর এই প্রদেশের লোকেরা ক্লমশ আধযসমাজে 


স্থ।ন পাইল । 
আয“সভ্যতার সংস্পশ“ লাভ করিয়া যে শিক্ষা (01 08111) পৃবণঞ্ছলে 


গঁড়য়া উাঠল-_-আমরা তাহাব নাম গদতে পার “মাগধী শিক্ষা” (৬ ০£50]1। 
41101) 1 এই শিক্ষার কেন্দ্র প্রথমে ছিল মগধ দেশে কিচ্তু পরবর্তী 
যুগে মগধ দেশ উত্তরাপথেব সাহত সম্পর্ণরপে মিশিয়া গেলে বঙ্গদেশ মাপধা 
[শক্ষার উত্তরাধিকার হইল এবং মাগধী শক্ষাব নূতন কেন্দ্র বাংলায় 
উদ্ড্‌্ত হইল । ধকছহকাল বোদক সভাতার প্রভাবে বাস করিয়া প্বণণুল- 
বাসরা বৈদিক ধমকাণ্ড ও বণণশ্রম ধর্ম আর সহ্য করতে পারল না। 
দুইটি 'বস্লবের ধারা তখন এই প্রদেশ হইতে প্রৰাহত হইল__ জৈনধর্ম 
ও জৈন মতবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধমতবাদ । এই 'বস্লবের ভিতর দিয়া 
বৃহত্তর মগধ চেষ্টা করল সমাজের উচ্চ প্রাচীর ধহংস কাঁরয়া সাম্য প্রাতষ্ঠা 
কারতে এবং বেদের পারলৌকিকতা ও কর্মকাণ্ডের পারবর্তে ইহ-জণীবনে 
৬৯ 


গনম্কাম কর্ম ও সেবার "বারা শ্রেন্ঠ মানবত্ব লাভ কাঁরতে | বহু শতাব্দী পবে 
ঠবঞ্ব কাঁবর আঁনন্দনীয় ভাষায়ও এই মানবতার আদশ- প্রচারিত হইযাঁছল-- 

'শুনহ মানুষ ভাই 

সবার উপরে মানুষ সত্য 

তাহার উপরে বাই |” 

এই মানবতা ও সাম্যবাদের আদর্শ লাণ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও প্রক) হইল । 

বৌম্ধযূগে বৃহত্তর মগধে গণতক্তমূলক শাসনপম্ধাতি প্রবার্ততি হয। 
পীতহা'সকগণ এই যুগের ইতিহাস হইতে প্রা ৮০1ট গণতদ্তমলক বাজেোর 
নাম উদ্ধার করেন । ষে জৈনধমণ আজ মাল্র ভাবতের পশ্চিম প্রাম্তে আশ্রয় 
পাইয়াছে__ বাঙাল আজ যে ধর্ম সম্পৃণণরূপে পাঁরত্যাগ করিষাছে, সেই 
জৈনধর্মের মহাপুৃবৃষ তীর্থকরগণ যে অধিকাংশই আমাদের অর্থাৎ অনাধ 
মগধ-বহগ প্রদেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন সে সংবাদ কি আমবা 
আজকাল রাখ ? জৈন ও বৌদ্ধ ধরম্মেব ভিতর দয়া বেদ ও বোদক ধমের 
[বরৃদ্ধে [বদ্বোহ যে প্রদেশে প্রথম দেখা 'দয়াঁছল সেখানকার জল ও মা) যাঁদ 
[খপ্লবের অনৃকল হয় তবে সে অপরাধ কাহাব » 


নৃতন ধর্ম ও নৃতন আদর্শের প্রেবণায় পূবাণুলবাসীরা দা্বিজযে 
বাহর হয় । ইহাই বোধ হয় ভাবতের প্রথম আভযান-__- ষাঁদও এই আভযানের 
অস্ম ছিল তরবার নয়__ জ্ভ্ানেব প্রদীপ ॥ জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে লইয়া এই 
প্রদেশেব লোকেরা মেঘস্পশী পর্বতরাজ ও উত্তাল তবগ্গসত্কুল সমদ্র পার 
হইয়া দেশ দেশাম্তরে ছড়াইয়া পাঁড়ল । নৃতন সতা, নৃতন উদ্দীপনা লাভের 
ফলে ভারতীয় সভ্যতা সব দক দিয়া ফৃঁটয়া উঠল ; ক।বা-শজ্প, দর্শন- 
ণবজ্জান, ধর্ম-কর্ম ব্যবসায়-বাণিজ্য 'কছুরই অভাব রাহল না। যে সম্পদ সৃষ্টি 
কাঁরমা ভাবতবাসী ধন্য হইল, তাহা লাভ কবিষা সমগ্র এশিয়া জ্বানালোকে 
উদ্ভাসত হইল । ভারতেব ইতিহাসে সে এক অতুলনীয় গৌরবময় যৃগ । 

এই সময়ে পৃৰ্ণলে জগাঁম্বখ্যাত নালম্দা বিহার প্রতিন্ঠিত হয়৷ চশন 
পাবব্রাজক ইটয়ান চোয়াং এর গুরু, আগ্বতীয় পণ্ডিত শীলভদু এবং 
জশাদ্বখ্যাত দীপতকর শ্রীজ্ঞান এই যুগে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন । 
এতদ্ব্যতীত কত শিক্পী, কত সাধক যে জাম্ময়াছিলেন কে তাহার 
গহসাব রাখে ? 

বোদক ঘৃগের পর ব্রাঙ্মণাশন্তিকে খব করিয়া ক্ষাতয়শান্ত যেরূপ প্রাঁতষ্ঠা 
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লাভ কারয়ছল-- বৌদ্ধষহগের পৰ আবাব সেই ব্রাহ্মণযশন্তির প্রাধান্য 
প্রাতীন্ঠত হইল এবং শহম্দদধমেব পুনবভ্যুদয় হইল । মৌ'বংশশীয রাজগ্নণ 
যেঝ্প বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সহায়তা কাঁরয়াছলেন পরবতাঁ গুপ্তবংশশয় রাজগণ 
আ্দ্রপ হম্দুধমেরি পুনরভ্য্থানের সহায়তা কাঁরলেন । বৌদ্ধযগে ভারতীয় 
জাতিৰ ষে সম্প্রসারণ (18101751017 ) ঘাঁটয়াছল তাহা কতকটা বাধা পাইলেও 
বন্ধ হইল না । সমদদ্রুগুপ্রের শাসনকালে তাঁহার রাজ্য বিপুল এব” শান্ত ও 
বৈভব লাভ করিল । দেশের বাহিবে সমাত্া, যবদ্বীপ প্রভূত দ্বীপপহ্ঞ্জে 
ভারতীয় সভাতা প্রচারত হইতে লাগল । 

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ কাবিয়া গুপ্চবংশীয় রাজগণের শাসনকাল পযন্ত 
মগধ ও বাংলাদেশ শিক্ষা দীক্ষায় ধর্মে কর্মে একসূন্রে সংঘুন্তী ছল ॥ 'কল্তু 
গৃপ্তেবা হীনবল হইয়া পাঁড়লে দেশে অবাজকতা বা "মাৎসা-ন্যায় সৃষ্টি 
হইল । এই অরাজকতা-যুগের শেষে মগধ ও বাংলা (বা গোঁড়-ব্গ ) 'বাচ্ছন্ন 
হইযা গেল । বাংলা দেশে সপ্তোখিত প্রজাশীন্ত গোপালদেবকে মনোনীত 
কাঁবয়। তাঁহাকে 1সংহাসনে বসাইল এবং পাল বংশের অধাঁনে বাঙাল আবার 
বৌদ্ধ হইল । এই সময় হইতে একদিকে মগধ দেশ শিক্ষায় দীক্ষায় উত্তরা- 
পথেব সাহত 'মাশয়া গেল এবং অপব দিকে বাংলাদেশ নিজের স্বাতন্ত্য 
বজাষ রাখা স্বীয় অন্তর্ণান্টি ও অনুভাতির প্রেরণায় বৈশিচ্টোর পথে 
চাঁলতে লাগল ॥ মাগধন শিক্ষার (1৬8509171 0010806 ) কেন্দ্রগাঁল মগধদেশ 
হইতে বাংলাদেশে স্থানা*তারত হইল । তারপর বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ 
গবহারেব প্রাতষ্ঠা ; শীলভদ্র ও দীপৎত্কব শ্রীজ্ঞানের আ'বভশব, 1বখ্যাত ভাস্কর 
ধীমান ও বীতপালের জম্ম । পালবংশের অধীনে বাঙালী 'শক্ষায আত্মপ্রাতিষ্ঠ 
হইয়া রাণ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 'দাগ্জয়ের আভযানে বাহর হয় ।*যন্ত মগধবাংলা 
মৌসবংশেব অধীনে যেব্প সম্প্রসাবণ ও 'দাঁ'বজয় আরম্ভ কাঁরয়।ছিল স্বতম্্ 
বাংলা তদ্রুপ পালবংশের অধীনে সম্প্রসারণ ও 'দাণ্বজয় আরম্ভ করে। 
বাঙালশর সাম্রাজ্য যে কতদ:ব 'বস্তৃত হইযাছিল তাহা বর্ণনা কাঁরতে হইলে 
শ্রীযুক্ত রাজেম্দ্রলাল আচার্য মহাশযের ভাষায় বাঁলতে হয়__ 

“পসংহাসনে আরোহণ কাঁরযা ধর্মপালদেব মনো" ভভগ্গি 1বলাসে, 
ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবন অবন্তি গাম্ধাব ও কীব প্রভৃতি বাভন্ন জনপদেব 
নরপালাদগকে পরাজিত কাঁরয়া৯ কান্যকষ্জের রাজশ্রী লাভ কাঁরয়াছলেন । 

১ খালিম'ুব শাসক, ১২শ শ্লোক । ভাগলপুর শাসক, ত্য শ্লোক! 
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রাজাঁসংহাসন তখন সমগ্র উত্তরাপথের আধপাত ইন্দ্রায়ধের কবতলগত ছিল । 
তাহার রাঙ্গা গামন্ধার হইতে 'মাথলাব প্রান্ত সীমা পর্যন্ত বস্তৃত ছিল ।” 

আম এতহাসক নহি. তবুও আমাৰ বিশ্বাস যে খ্রীষ্টীয় অস্টম 
শতাব্দীতে অবাজকতাব অবসানে পালবংশীয় রাজা গোপালদেবের প্রাতত্তায 
স্বতন্ত্র বাংলার (বা গৌড়-বঙ্গের ) জন্ম । সহম্ধক বৎসর বাংলা নানা 
সুখ-দুঃখের ভিতর দয়া স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্টে)' পথে চাঁলয়া আসতেছে । 

চিরকাল একভাবে যায় না, তাই পাল-বংশ শান্তহীন হইয়া পাঁড়লে সেন- 

ংশের বাজগণ গৌড়-বত্গেব সিংহাসন আঁধকাব কবেন । সেন-বংশের প্রাতিষ্ঠাব 

সত্গে হন্দুধর্মেব পুনবভ্য্থখান আবম্ভ হয় এবং সেন-বংশগধ রাজগণের বাজত্তব- 
কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজেব মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম সাঁন্টি হয। সেনবংশীযেরা 
গৌড়-বঙ্গের একচ্ছন্র মাধপাঁত ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদেব আমলে সামাজিক 
কলহ-ববাদেব দরুন বাণ্্রশান্তও দুবল হইয়া পাঁড়মাছিল । তারপব পাঠান- 
রাজ বকাতিযাব খিলাঁঙ্জ মগধ ?বজয কাঁর্যা গৌড়-বহ্গেব পাশ্চমাংশ আঁধকাব 
করেন । পাঁশমবত্গের প্রাসাদ-তোরণে যখন ইসলামেব অধিদ্্র শোভা পাইধত- 
ছল পূর্বব্গেব প্রাসাদশনর্ষ হইতে তখনো স্বাধীনতা-সযোব শেধ রাঁম০ক 
শনাভয়া যায় নাই । £কন্তু প্রায় এক শতান্দ পরবে অন্যন্ত বাংলা | বা গোঁড় 
বংগ) ম্‌সলমান শাসনেব অধানে আসে। 

মুসলমান শ।সনেব সমযে সামাবাদ বৌদ্ধসমাজ দো-টানার মধ্যে পাঁড়মা 
গেল । অধিকাংশ বৌদ্ধবা ব্রাঙ্মগনাশক্তর পুনবভুদয় পছন্দ না করিয়া এবং 
ইসম্কাযুমব সাম্যবাদ আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম ধর গ্রহণ কবিল, অবাঁশত্ট বৌণ্ধ 
হম্দু সমাজে 'ফাঁবয়া আসল । বাহ্যত বৌদ্ধধর্মের ধংস হইলেও বৌদ্ধধমেরি 
সাম্যবাদের লোপ হইল না। হিম্দুসমাজের ধমনখতে এই আদর্শ ক্রিয়া কারিতে 
লাগল | ইহারই ফলে স্মার্ত রঘৃনন্দন নৃতন হম্দুসমাজ গঠন কারবার জনা 
নৃতন স্মৃতি প্রণয়ন কাঁরলেন-_ তখন তান রাখলেন মাত্র দুইাঁট বণ 
ব্রাক্ষণ ও শুদ্র। উদার দৃণ্ট লইষা দেখলে স্বীকার কাঁরতে হইবে যে 
রঘুনন্দনের স্মাতি সামোর দিকে বাংলার হিন্দু সমাজকে অনেক দর লইযা 
[গিরাছে । রঘুনম্দনের আরব্ধ কার্য সমাধা কারবার জন্য, অর্থাৎ সাম্যবাদেব 
ভান্বর উপর হন্দু সমাজকে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশে বৈফব ও 
্রাঙ্ম আন্দোলনের আবিভাব । সামাস্থাপনের প্রচেষ্টা এখনো সফল হয় নাই। 
ইহা সফল করিতে তিন 'দিক দিয়া কাজ করা সম্ভব-_ 
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১. জাতিভেদ একেবারে তুলিয়া দেওয়া ৷ বৈফব ও ব্রা আন্দোলন মোটের 
উপর এই চেস্টাই করিয়াছে । 

২. সব বর্ণকে শে পারণত করা৷ 

৩. সব বর্ণকে ব্রাহ্মণ করা । 

প্রথম উপায় অবলম্বন কাঁরয়া বাঙালী হহিম্দুসমাজ সাফল্যমশ্ডিত হয় 
নাই । এখন সেই দক দিয়া আরো চেষ্টা করা উঁচত __ না অবাশন্ট দুইটি 
উপায়ের মধ্যে কোনো উপায় অবলম্বন করা বাঙালীর কর্তব্য, তাহা বাঙালগ 
গহম্দুর পক্ষে এখন চিন্তার বিষয় । 

যে জাতির মধ্য রন্ত-সংমিশ্রণ বোশ পারমাণে ঘটিয়াছে-_ সেই বাঙালশ 
জ।তকে আজ রন্ত-সংমশ্রণের ভয় কারলে চলবে না। আজ আর অস্বীকার 
করা যায়না যে বাংলাদেশে মগ্চগোল, দ্রাবিড় ও আয রক্তের সংমশ্রণ খুব 
ব্যাপকভাবে ঘঁটয়াছে। বাঙাল? চারন্লে যে বৈচিন্ত্য ও সার্বভৌমিকতা আমরা 
পাই তাহার অন্যতম কারণ যে এই বন্ত-সংমিশ্রণ নয়-_ এ কথা জোর কারিয়া 
কে বাঁলতে পাবে ? 

ত্বাদশ শতাব্দীব পর যখন বাংলার নাজদণ্ড মুসলমানের হাতে, সে 
সমষেও বাঙালীর প্রাণধারা সজীব ছল এবং জীবনের নব নব দিকে নব নব 
ভাবে আত্তমপ্রকাশের চেস্টা কীবতোছল । আম প্‌বেহি বাঁলয়াছ যে বাঙালশ 
চায় সবদা-__ বৈচিন্রা, সমম্বয় ও সামা । সামা স্থাপনের জন্য ফঙ্গু নদীর ধাবাব 
মতো একটা প্রচেণ্টা যেমন আাঁদম কাল হইতে চাঁলয়া আসতেছে-_- তদ্রপ 
বাঙালণ যখনই শস্তি সামর্থ) পাইযাছে তখনই সব দক দয়া নিজের ব্যম্টিব ও 
সম্টির জীবনকে ফ.টাইয়া ত্যালব।র চেষ্ডা কাঁরষাছে । একঘেষে জীবন বা 
একঘেয়ে নীতি সে কখনো পছন্দ কাঁণতে পাবে না। িল্তু বৈিত্রা যেখানে 
সে সান্ট কাবযাছে সেখানে সে একতাব দঘণ্ট ও সমন্বযের ক্ষমতা হাবায় নাই । 
চতৃদ'শ, পন্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কয়াট 'বাঁচন্র চম্তার, 
সাধনার ও শিক্ষাব ধাবা বাংলাদেশে প্রসত হইষা বাঙালীর প্রাণধর্মের অক্ভুত 
পাঁবচয় 'দিযাছে তাহার সমন্বয়ও বাঙালী সঙ্গে স্গে কাঁরতে পাঁরিয়াছে। 
বাংলার বোশ্ট্যের প'বচষ আমবা পাই-_ রঘুনাথ শিরে'মাঁণর নবান্যায়ে, 
গৌরাঞ্গেব স্বৈতাশবৈতবাদে, কৃষ্কানম্দ আগমবাগীশের তন্তরসারে, রঘুনম্দনের 
প্মাততে এবং জশমৃতবাহনের দায় ভাগে । ন্যারশাস্যে, আইনশাস্তে, বৈফব- 
শাসনে ও সাধনা এবং স্মাতিতে বাঙালী নৃতন ধার। প্রবার্তত কাঁরয়াছে । 
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আর তন্ত্শাস্্ সম্বন্ধে আপনাবা তো জানেনই যে ইহা গোৌড়ে প্রকাশিতা 
1বদযা” । পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীকে 00100) ১০ 919018818 0011076 
বাঁললে অন্যায় করা হইবে না। চন্তা ও সাধনার বাজ্যে বাঙালী যাহা 
আ'ঁবত্কার বা সাণ্ট কারয়াছিল তাহা পাঁরচয়, আমরা সমসামায়ক সাহত্যে 
পাই । 'বদ্যাপাত ও চণ্ডিদাস, মুকুন্দরাম ৭ ভারতচন্দ্র, কাশীরাম কীত্তবাস ও 
রামপ্রসাদ প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতিঘ্ক চতুদরশ *তাব্দী হইতে অন্টাদশ শতাব্দী 
পর্ন্ত বাংলার সাহত্য গগন আলোকত কারিয়া রাঁখয়াছে । 


বাংলা সাহিত্যে মঃসলমানের দান 


বাংলা সাহিত্যের উন্লাত ও পাঁবপহণ্টি সাধনকদ্প মুসলমানগণও যে 
গকরুপ সাহায্য কারয়াছেন তাহার সাম।ন্য উল্লেখ কীরলেই বঝুঝা যাইবে 
মুসলমান বিজয়ের পর হইতে এদেশের প্রাতি তাহাদের ভালোবাসা ও মমতা- 
বোধ িরুপ প্রবল ও আন্তাঁরক ছিল । |] 


পণ্জদশ শতান্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দর প্রথমাংশ পধন্তি সমাট 
হূসেন শাহ গৌড় দেশ শাসন কাঁরতেন । তান বহত্গসাহত্যের উৎসাহবরধক 
ছিলেন ; তাঁহার রাজসভায় হিন্দ; মুসলমান একত্রে শাস্বের আলোচনা 
কারতেন, তিনি মহাপ্রভূকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন । পরাগলি মহাভারত ও 
ছাট খাঁর অশ্বমেধ পর্বে পত্রে পত্রে হসেন শাহের প্রশংস। ও গুণ বর্ণনা দষ্ট 
হয় ।”, ( বগ্গভাষা ও সা'হতা? ) 

পদাবলী সাহ্ত্য বাংলার অমূল্য সম্পদ । 'কিম্তু মাত্র 'হম্দু বা বৈফব 
কাঁবগণের রছ্না দ্বারাই ষে এ স্াাহতোর প্যান্ট হইয়াছে তাহা নহে । অন্যান্য 
রচায়তা ব্যতীত আকবর ও আকবর শাহ আল, কবীর, কমরাল, নসর মামুদ, 
ফাঁকর হাঁবব, কতন, সাল-বেগ, শেখ জালান, শেখ ভিখ, শেখলাল, সৈয়দ 
মতু'জা প্রভাতি মমসলমান কাঁরগণের দান 'কছ-মান্র তুচ্ছ নহে । 

এইর্‌পে সাহত্য-প্রচার ও অনুরূপ সামাজিক রীতিনীতর মধ্য দিয়া 
হম্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে এক নিবিড় বস্ধনের সৃণ্ট হইয়াছিল__ এ 
কথা যে কত সত্য তাহা সমসামায়ক সাহত্য রচনার মধ্য দিয়াই স্পষ্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে । 'হন্দু কাব গঞ্প বর্ণনাকালে মুসলমান সমাজের নানা পাঁরচয় 
দিয়াছেন, মুসলমান কবিগ্গণও তাঁহাদের কাজে রামায়ণ বা মহাভারত-সম্পকাঁয় 
বহু উপমা ও দৃণ্টাম্ত প্রদান কাঁরয়াছেন ৷ “ক্ষেমালন্দ রচিত মনসার ভাসানে 
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দৃজ্ট হয়, লখাম্দরের লোহার বাসরে 'হম্দুয়ান৭ রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপৃত 
সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরানও রাখা হইয়াছল. রামে*বরের সতানারার়ণ 
মুসলমান ফাঁকর সাঁজয়া ধর্মের ছবক: খাইয়া শিয়াছেন ।...মীরজাফরের 
মৃত্যুকালে তাঁহার পাপ মোচনের জন্য 'কিরীটেম্বরশর পাদোদক পান কারনে 
দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা । 'হম্দগণ যেরূপ পীরের সাশ্ল 
তেন, মুসলমানগণও সেইর:প দেবমান্দরে ভোগ দিতেন |” (বৎগভাষা ও 
সাহত্য, পৃ. ৪৬৩); “হন্দ মুসলমানের মৈত্রী ও সখাতা সম্বন্ধে এরূপ 
বহু দষ্টাম্ত' দেওয়া যায় । প্রায় আড়াই শত বংসর পূর্ে কাব আলাওল 
রাচত “পদ্মাবতী” কাব্যে আলাওলের গভখর .পাশ্ডিতোর পাঁবচয় আছে । 
তাহার 'বিদ্যা বাম্ধতে ষতদ-র কুলাইয়াছিল, তান পদ্মাবতীতে তাহার 
কিছ বাদ দেন নাই |” (এ পু. ৪৬৮) 

এই সোঁদন ইস্ট ইম্ডিয়া কোম্পানির আমলেও মজা হুসেন আল ও 
সৈয়দ জাফর খাঁ এই দই সমসামায়ক কাঁব যেভাবে বঙ্গভাষা ও সাহতোর 
সেবা কাঁবস্বাছেন, তাহা এ ষৃগের অনেকেরই দণ্টাম্তস্ববৃপ | বস্তুত 
বাংলাব আধুনিক্ক ধর্ম, সমাজ ও স্যাহতা _- ইহার উন্নাতসাধনকজ্পে বহ্দু 
ও মুসলমান উভষে কণ পারমাণ সাহায্য কাঁরয়াছেন তাহা 'নর্ধারণ করা সহজ 
নয়-- এক কথায় বলা যায় জাঁত-বর্ণ নাবশেষে সকল বাঙালীর চেষ্টায়ই 
আঁজকার সমাজ ও সাহত্য গাঁড়গ্না উঠিয়াছে । 


জাতশয় অবসাদ ও নবজাগরণ 


অপ্টম শতাব্দী হইতে ম্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অশ্রান্ত কমপ্রুচেষ্টার ফলে 
বাঙালণ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িঘ্াছে তখন মহম্মদ বকাঁতযার ধাংলার ম্বার- 
দেশে আঘাত করেন । বাহরের সংঘাতে তন্দ্রাবিজাঁড়ত নেন উম্মী?লত হইল, 
বাঙাল আবার সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হইল । চতুর্দশ হইতে অন্ঠাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত আবরাম সাধনার পর ক্লাম্তর ছায়া বাংলাকে আচ্ছন্ন কাঁরল । ঠিক 
এই সময়ে ইংরেজের তূর্ধ নিনাদ বাংলার প্রাম্তরে শুনা যায় । পাশ্চাত্য 
শন্তির সংঘাতে বাঙালসর শ্র।ন্তি রাণ্তি আজ দূর হইয়াছে, সে আজ আত্ম- 
স্মৃতি ঘৃচাইয়া নব নব সাম্টর কারে বাপৃত । 

ক্লাম্তি, অশ্রম্থা ও আঁবশ্রাম আত্মকলহ দূর কারবার জন্য উনাবংশ 
শতাব্দীতে রাজা রামমোহন নৃতন আন্দোলন প্রবার্তত করেন । গৃহববাদ 
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ও মতভেদ ঘচাইবার জনা তান উদার বেদান্ত তত্ব প্রচার করেন । যে-সমস্ত 
আবজঁনা বহু শতাব্দী হইতে পুজীভ্‌্ত হইয়া হম্দুসমাজকে পাঁতগম্থময় 
কাঁরয়া তুলিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য সংস্কার আরম্ভ হইল এবং ব্রাঙ্ষ- 
সমাজ সম্ট হইল । এই মান্দোলনের ফলে প্রীস্টীয় ধর্ম ও শ্রীষ্টীয় সভাতার 
আক্রমণ হইতে বাঙাল আত্মরক্ষা কারল। 

রামমোহনের বেদান্ত প্রচারের মধ্যে যে »ঘম্বয়ের সচনা আমরা দেখিতে 
পাই তাহা উনাবংশ শতাব্দীর শেষাঁদকে রামকুফ্ণ-।ববেকানম্দের মধ্যে পূর্ণ ভাবে 
ফুটিয়া উঁঠিল। রামকৃফ পরমহংস তাঁহার জীবনের অপূর্ব ও অলৌকিক 
সাধনার বলে 'বাঁভন্ন সাধন পম্ধাতর ( যেমন কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ) মধ্যে সমন্বয় 
বাঁভন্ল সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেমন শান্ত, বৈফব, যোগী, শৈব ইত্যা ) সমন্বয় 
এবং 'বাভন্ন ধর্মের মধ্যে ( যেমন শ্রীষ্টীয় ধর্ম, ইসলাম ধম” হিন্দু ধর্ম 
ইত্যাদ ) সমন্বয় স্থাপন কাঁরয়া গেলেন । পরমহংসের অনুভাত ও সাধনার 
উত্তরাধিকারী হইলেন প্রথমে স্বামী ববেকানম্দ এবং তারপর সমগ্র বগাবাসণ । 
এই সমন্বয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের 'বাঁভন্ন দিক 'দিয়া-_ কাব্যে, 
সাহতোো, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়-বাণজো, ক্রীড়া ও ব্যায়ামকৌশলে সংঘ 
ও ন:তন প্রচেন্টা চলতেছে । এতদ্ব্তশত সমাজে পণ সাম্য স্থাপনের চেষ্টা 
চাঁলতেছে__ এবং হিশ্দু-মৃুসলমান-নার্বিশেষে সমগ্র বাঙালীজাতি সাহিত্য- 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে । আধুনিক বাংলা সাহত্যে মুসলমান সাহাত্যিকের 


দান যে কোনো ধৃগে *লাঘ্য ও গৌরবময় বাঁলয়া পারগাঁণত হইবে । 
পরমহংসের আরম্খ ও অসম্পূর্ণ কাজ স্বামশ বিবেকানন্দ হাতে লইলজেন । 


ভারতের বহৃষূগসণিত জ্ঞানের সম্পদ দেশবিদেশে বিকাীণ" কারবার জনা 
[তান প্রাচীন বৌম্ধ পাঁরব্রাজকের মতো জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে লইয়া সাগরপারে 
চাললেন । এতদিন পরে ভারতবাসণ ঘর ছাড়িয়া বাহ্‌রের জন্য পাগল হইল ; 
ণবশ্বদরবারে দিবার মতো সামগ্রী নিজের ঘরে খঁজয়া পাইল, তারপর 
রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্পচগ্দ্র, রামানুজম;, রামন প্রভাতি ভারতের শেঠ 
কাঁব, সাহাত্যক, বৈজ্ঞানক ও মনশীষগণ কতাঁদক 'দিয়া বিশ্বসভ্যতাকে 
পারপৃন্ত কারয়াছেন । এই-সব মহাপুরুষের আজশবন সাধনার ফলে আজ 
সমগ্র ভারতীয় জাতি বাঁঝতে পারয়াছে ঘষে তাহাদের একটা আদর্শ আছে । 
বাাচবার একটা উদ্দেশ্য আছে-_ পৃথিবীতে জাত 'হসাবে একটা [085101) 
আছে। 
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নিজের দেশের নবান জাতি সৃষ্টির কাজও বিবেকানন্দ আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন । ব্যান্তর সমা্টই জাত । খাট মানৃষ ভৈয়ার না হইলে স্বাধীন ও 
বলবান জাতি জাশ্মতে পারে না। তাই তান বাললেন “৮27 [181008 75 
719 [11851010,- খাঁটি মানুষ প্রস্তুত করাই আমার জাবনের কর্তব্য ॥ তারপর 
খাঁটি মান্‌ষ সৃষ্টি কারব।র জন্য 1তাঁন শ্রেণী [বিশেষের মধ্যে দ্‌ষ্টি আবদ্ধ না 
রাঁখয়া সমগ্র সমাজের মধ্যে খ'াঁজতে লাগিলেন । তাঁহার সেই বাণী অমর 
হইয়া এখনো বাঙালীর ঘরে ঘরে ঘারতেছে :__ | 

“তোমরা উচ্চবণেরা কি বেচে আছ 2... তোমরা শৃন্যে বিলীন হও, 
আর নতন ভারত বেরুক ৷ বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুণটর ভেদ করে ; 
জেলে মালা, মুচি মেথরের কঝুপাঁড়র মধ্যে হ'তে । বেরুক মুাদর দোকান 
থেকে, ভুনাওয়ালার উন্‌নের পাশ থেকে । বের্‌ক কারখানা থেকে, হাট থেকে, 
বাক্ষার থেকে ।.-. এরা সহত্র সহস্র বংসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে 
ভাতে পেয়েছে অপূর্ব সাহফূতা |... অতাঁতের কৎকালচয়-_- এই সামনে 
তোমার উন্তরাধিকারণ ভারত !) 

এই তো বাংলার ১০০1৪]19া7 1। এই 9০০1811571-এর জন্ম কার্শ মার্কসের 
প'াথতে নয় । এই 5০০18119া7-এর জল্ম ভারতের শিক্ষাদণক্ষা ও অনুভ্ত 
হইতে। 


ষে গণ-আন্দোলনের সূচনা বিবেকানন্দের উস্তির মধ্যে পাই তাহা আরো 
পারস্ফুট হইয়াছে, দেশবস্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাণী ও সাধনার মধ্যে । 

দেশবম্ধু বাঁলয়াছেন : মনে কাঁরয়ো না শুধু তোমার মধ্যে ও আমার 
মধ্যে নারায়ণের বিবাজ । সে অহংকার একেবারে ছাঁড়য়া দাও । যাহারা দেশের 
সারবস্তৃ, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফোলযা মাট কর্ষণ কাঁরয়া আমাদের জন্য 
শস্য উৎপাদন করে-_ যাহারা ঘোর দারদ্ের মধ্যেও মারতে মারতে দেশের 
সভাতা ও সাধনাকে সঙ্জাগ রাঁধয়াছে,যাহারা সর্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া 
আজও দেশের ধর্মকে অটুট ও অক্ষর রাখিয়াছে__ যাহারা আজও শুষ্ধ 
চত্তে সরল প্রাণে, মর্মে মর্মে দেশের মাম্দরে মাঁন্দরে পূজা দেয়, মসাঁজদে 
মসাঁজদে প্রার্থনা করে-_ যাহারা জাতির জাতিত্বকে ভ্যান কি অজ্ঞানে 
সা*নকের আশ্নর মতো জহালাইয়া, জাগ।ইয়া রাঁখয়াছে-_ যাহারা বাস্তাবকই 
এদেশের একাধারে রন্তমাংস ও প্রাণ-_ “উঠ, জাগ জাগ'-_ তাঁহাদেরই মধ্যে 
নর-নারায়ণ' জাগ্রত হউক । 
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জাত-গঠন-কাষে প্রথম সোপান খাঁটি মানুষ সৃষ্ট, 1দ্বতীয় সোপান 
সংঘ-্থাপন | 1ববেকানন্দ প্রমুখ মনধীগণ চেষ্টা কারয়াছলেন মানুষ তোর 
করতে । দেশবন্ধ, চৈষ্টা করিলেন রান্দ্রীয় সংঘ ( 1১০91101024 01851158610] ) 
গঠন কারতে। এমন সংঘ তিনি গঠন কাঁরলেন যাহা ইংরেজরা স্বীকার 
কারতে বাধ্য হইল তাহারা ইতিপ্‌বে” কখনো "দখে নাই । দেশবম্ধ্‌ আজ নাই 
_-তাঁহার আশা, আকাতক্ষা ও স্বস্নের উত্তরাধি৭ 'রণ ভাগ্যহখন আমরাই । 

আজকাল পাশ্চাত্য দেশ হইতে গণতন্দ্ব ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক আধুনিক 
চিন্তার ধারা এদেশে আসিতেছে । ইহার ফলে অনেকের চিন্তাজগতে বলব 
উপাঁপ্থত হইতেছে । কিন্তু যাহা নূতন বালয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহা 
প্ররুতপক্ষে আত পুরাতন । গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র এদেশে নতন তত্ব নয়। 
আমরা আমাদের হীতহাসের ধারা হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া প্াড়য়াছ এবং এখনো 
ভারতের কোন নভৃত প্রাম্তে গণতন্ত্র বা সমাজতন্তমূলক রাষ্ট্র আছে তাহা 
জানি না বালযা আত পুরাতনকে নূতন আঁতাথ জ্ঞান কাঁরয়া আদরের সথ্ে 
আহ্বান কাঁরতোণছ । 

সমাজ ও রান্ট্র-সম্পকীয় কোনো মতবাদকে অন্রান্ত ও অখণ্ড সত্য বলিয়া 
মনে করা সমনচীন নয় । আধকাংশ 197 বা মতবাদের ভিতর অঙ্পাঁধক সত্য 
আছে । তাই ৪০০78119যা, (গণতন্ত্র বা সমাঞ্জতন্ত্র)-এ সত্য যাহা আছে 
আমরা তাহা চাই । কিন্তু তাই বালিয়া £850191-এর শত্খলা, সংঘবদ্ধতা ও 
আক্দ্রানুবার্ততা একেবারে বর্জনীয় নয় । আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে 
কাল মাক সের প্রধান শিষ্য যাহারা__ সেই রূশ জাত-_ কাল মাসের বাণ+ 
অম্ধভাবে অনহসরণ করে নাই। তাযদি কারত তাহা হইলে এত শগঘর 
রাশিক্াতে 8919116%197-এর প্রতিষ্ঠা হইত না। বস্তুত 599181157-এর 
মূলতত্বগাল দেশকালোপযোগী কারবার পর রুশ জাত তাহা গ্রহণ 
করিয়াছে । 

বর্তমান সময়ে 9০9০191190)-এর নাঁতিগাল প্রয়োগ করার পথে আরো 
বোঁশ বিঘ; উপস্থিত হওয়াতে রুশ জাতি [6৬ 7১০০710171০ [৯০11০ নামে 
নতন অর্থনীত গ্রহণ কারতে বাধ্য হইয়াছে । এই নূতন নাত অনুসারে 
ব্যন্তির নিজস্ব সম্পত্তি (771580৩1067 ) থাকিতে পারে এবং ব্যবসায়ের 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো বান্তি কারথানার মালিক হইতে পারে । 5০০1৪- 
15-এর পক্ষে 0৩৮ ০০০1)0)10 00911০5 (বা নতন অর্থনগাত ) গ্রহণ করা 
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আত্মহত/া করার তুল্য । 'কম্তু রুশ জাত নিতান্ত বাধ্য হইয়া তখন তাহা 
গ্রহণ করিয়াছে । আমাদের মনে রাখা উঁচত যে জাতির ইতিহাসের ধারা, 
পারপাঁশ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়া এবং দৈনাম্দন জীবনের প্রয়োজনবয়তার 
কথা অবহেলা কাঁরয়া কোনো মতবাদ বলপুবক কোনো দেশে প্রয়োগ করা 
যায় না। এরূপ চেন্টা কারলে হয় সেদেশে বিশ্লবের সাঁণ্ট হইবে নতুবা 
1950197-এর মতো কোনো বিরুদ্ধ মতবাদের প্রাতষ্ঠা হইবে । 

আর-একাঁট কথা আমাদের মনে রাখা উঁচত, ব্যান্তত্বের বিকাশ না হইলে, 
খাঁট মানুষ তৈরি না হইলে, কোনো যা) বা মতবাদের দ্বারা কোনো জাতির 
উদ্ধার হইতে পাবে না। বাস্তব 'বকাশের সাঁহত জাতির শিক্ষাদণক্ষার 'নাঁবড় 
সম্বন্ধ আছে । সুখের বিষয় এই ষে বলশোভক রাশিয়ার মনীষীগণ আজকাল 
এই কথা হৃদয়ঙ্গম কারতেছেন। দ্রটস্ক (77919) তাঁহার 7৮০812%5 0/ 
/৫ নামক পুস্তকে এ-সব কথা সমর্থন কানয়াছেন । তাঁহার পুস্তকের 
সমালোচনা কাঁরতে 'গয়া ?মনাঁস্ক (11091 ) বাঁলতেছেন :- 
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হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় ষে জ্ঞানান্বোকের জন্য রাঁশয়ার উপর আত- 
নিভরিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে । আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা গাঁড়য়া 
তুঁলিব আমাদের আদর্শ ও প্রয়োজন অনুসারে এবং আবশ্যকমত বিদেশ হইতে 
জ্ঞানরত্ব সংগ্রহ কারব-_ ইহাই ভারতবাসা মান্রেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত । 
[বিংশ শতাব্দীতে বে মীন্তসংগ্রাম দেশের মধ্যে চলতেছে তাহার 'শ্বিতীয় 
অধ্যায় পাব হইয়া আমরা এখন তৃতীয় অধ্য।-য় পেশছিয়াছি । প্রথম অধ্যায় 
স্বদেশী যুগ ; দ্বিতীঘ অধ্যায় বিশ্লবের ধূগ , তৃতীয় অধ্যায় অসহযোগ ও 
গণ আন্দোলনের ঘৃগ ॥ এনেকে মনে কারতে পারেন যে আমাদের মৃত্ত হইবার 
কল পেটা বণ [পর্ণ হইখাছে, কিনতু প্রকতপক্ষে কোনো শুভ প্রচেষ্টাই 
বার্থ হয নাঠ । যে আতাম আদ।লন গত ২৫ বসব পা ৩" বংসব ধাঁবধা 
প্রবলভাবে চাপলযাছে তাখাব ফলে আমরা ক্রমশ হঙশান্ত মাযাবশবাস ও আত্ম- 
সম্মানের জ্ঞান ফাঁবয়া পাইতোছি ; মেরুদণ্ডহীন জাত চরিন্রবল অঞ্জন 
কারতেছে ; শারীরক বল ও ইচ্ছাশীন্তর অনৃশীলন দেশের মধ্যে বাঁড়তেছে 
এবং দেশবাসা ক্ুমশ সংঘবদ্ধ হইতেছে, এ জাত একাদন মস্ত হইবেই হইবে 3 
ইহা [বধাতৃ-নার্দন্ট সত্য। পার্থব শান্তর সাধ্য নাই যে চিরকাল আমাদের 
জন্মগত আঁধকার হইতে আমাদিগকে বাণত কাঁরয়া বাখে ) আমাদেব একমান্র 
সমসা কত শীঘ্র আমরা স্বাধীন হইতে পারিব । 
আমার দেশের লোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আবিচালত। বগভাম কেবল 
বীরপ্রসাঁবনণ নহেন | ইহার বৃহত্তর গৌরব-- ত্যাগে । বাংলার বিজয় কাহিনণ 
যেমন গংগা-ষমূনার মিলনক্ষেত পূণ্য প্রয়াগে জয়স্তম্ভ প্রাতাষ্ঠত কাঁরয়ছিল, 
পবণ্যভূমি বারাণসী” অধিকার করিয়াছিল, উীড়িষ্যার তালিবনশ্যাম-নীলাম্বু- 
বেলায় শাবির স্থাপন করিয়াছিল, এবং উত্তুৎ্গতরঞ্গ ভগষণ সাগর আতিক্রম 
করিয়া ?ীসংহলাদ বিজয় করিয়াছল-_ বাংলার ত্যাগের আদশ* তেমনই 
হিমারণ্যের দুর্গম পথ আঁতিক্রম করিয়া নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । এই 
বঙ্গাদেশে প্রেমধর্ম-প্রচারক শ্রীচৈতনোর আ'বভণব হইয়াছল । এই ব'গদেশে 
দেশবম্ধ্য দেশসেবাকে ধমেরি বেদণতে প্রতিষ্ঠিত কাঁরয়া ভাস্তর পণপ্রদীপ 
'নষ্ঠার গব্ঘ্তে পূর্ণ কাঁরয়া তাহার আলোকে মার পুজা কাঁরয়া আপনার 
ভাঁবন পযণ্ত দান কারয়া গিয়াছেন । সেই বাংলা কি'কখনো ত্যাগী কমর 
অভাব হইতে পারে 2 এ কথা বিশ্বাস কারয়া বাঙাল? হইয়া বাঙালখব নাম 
কলংককাঁলমালপ্ত কাঁরতে পার না। দধশীচর মতো দেশবম্ধু আত্মত্যাগ 
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কারযা বাঙালীর ব্যবহারের জন্য অস্ল্রোপকরণ দিয়া গয়াছেন । বাঙাল ' 
তোমরা সবল বাহুতে সেই বজ্র ব্যবহার করো-_ অনাচার অত্যাচার মুহূর্ত 
মধ্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে । আজ আমি আবার ম্বরাজ-সংগ্রামের জন্য সৌনক 
ও সমর-পরঞ্জাম চা1হতোছ । আপনাদগের উৎসাহ, আপনাঁদগের উদ্যম, 
আপশাদিগের সংকজ্প দূুতা, আপনাঁদগের দেশভক্তিতে আমার আস্থা 
আছে । তাই আমার বি*বাস, আমার প্রার্থনা বাথ হইবে না। ্‌ 

সমবেত সভামণ্ডলী ! আমাব বন্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে । বালবার অনেক 
কথাই ছল, 'কল্তু মনে হইতেছে ছুই বলা হইল না। আপনারা যে এত 
ধৈর্য সহকারে আমার বস্তব্য শ্রবণ কাঁরয়াছেন তার জন্য আমার আম্তারক 
কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুূন । পাঁরশেষে আসুন একবার সকলে 'মাঁলয়া দেশমাতৃকাকে 
স্মরণ কার । আসুন সমস্বরে মাকে ডাক । 

“মা যাঁদ গংগায় ডুবয়া থাকেন, মা যাঁদ পদ্মায় ডুবয়া থাকেন, মা যাঁদ 
মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুঁবয়া থাকেন, তান শুনতে 
পাইবেন । মার ভাষা দিয়াই মাকে ডাক, আসুন ' মা তো আমাদের আর 
কোনো বাণ শিখান নাই | মা আছেন, আবার মা উঠিবেন। আবার আমরা 
এই সোনার বাংলার বৃকে ও মস্ত আকাশের তলে মুক্ত হইয়া প্রাণ মন ঢালিয়া 
মাতৃপ্‌জা কাঁরব । আবার সেই সহপ্রদলবাসিনী রাজরাজেম্বরীর রন্তচরণে 
প্রাণের শ্রেম্ঠ ও 'প্রয়তম হাঁবঃ দান কারব । মার গললগ্নীরুতবাসে ঝালিব-__ 
জননী জাগৃহী।” বন্দেমাতরম । 


ম৮ ১৯২৯ 


৮৯ 


তোমর। মরণজয়ী 


মাননীয় অভ্যর্থনা-সামাতির সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডল+__ 
আপনারা আমাকে ছাত্র-সাম্মলনখর সভাপাঁতর পদ প্রদান কাঁরয়াছেন। কেন 
কারয়াছেন-_ কোন: গুণ আমার আছে যহার বলে আমিএই পদ দাব 
কাঁরতে পারি-_ তাহা আমি তো জান না. জানেন আপনারাই । আমার 
ছান্রজীবন 'কভাবে কার্টিয়াছে, তাহা হয়তো আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ অবগত 
আছেন । জানিয়াও যাঁদ আপনারা আমাকে ছাত্র-সাম্মলনখার সভাপাতি কাঁরয়া 
থাকেন তাহা হইলে আম ক কথা বালব তাহা আপনারা অনুমান করিতে 
পারেন । 
ছান্রমণ্ডলী যাঁদ আমাকে তাদের মধোই একজন [ববেচনা কারিয়া সভাপাত 
কাঁরয়া থাকেন, তাহা হইলে আম তাহাদের নিকট বাস্তাবকই কৃতজ্ঞ । আম 
তাহাদের শ্রদ্ধা চাই না কারণ শ্রদ্ধার যোগ্য আমি নই ; আমি চাই তাদের 
ভালোবাসা, আম চাই তাদের আপন হইতে । আমাকে আপন বোধ কাঁরয়। 
তাহারা সভাপাঁত করিয়া থাকিলে আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে । 
আম ছাব্রদের ভালোবাঁস। এ কথা বাঁললে অত্যান্ত হইবে না যে তাহাদের 
মনোভাব, তাহাদের সুখদুঃখ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আম বুক । 
ছাত্রজীবনে কা লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সাহতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা আমার 
আছে । তাই লাঞ্চত ছান্রসমাজের মর্মের ব্যথা আম উপলাব্ধ কারতে পার । 
যে সমাজে ছান্রেরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না যে সমাজে ছান্রেরা শিশুবৎ, 
কেবল কপার ও উপদেশের পান্র-_ সে সমাজে মানুষ সান্ট করা সহঙ্গ নয়। 
আমরা মুখে বাল-_- “প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পূত্রং মিন্রবদাচরেং__ কিন্তু 
বাহারে বয়স্ক পুত্রকে শিশু জ্ঞান করিয়া থাক, যাঁদও সে পুত্র সাবালক 
হইয়া বি.এ. এম.এ. পাস কাঁরয়াছে । চাল্লশ বংসর প্রাপ্ত হইয়াও পূতত্র খোকার 
ন্যার ব্যবহার পায়__ এরূপ ঘটনা বিরল নয় । আর দুঃখের 'বষয় এই, আমরা 
এর্‌প ব্যাপারে লব্জা বোধ না কাঁরয়া গৌরব অনুভব কাঁরয়া থাঁক। 
প্রোঢ্াবস্থা প্রাঞ্ধ হইয়া যাহাদের নাবালকন্খব ঘুচে না তাহাদের ভাগা নিয়ন্ণের 
জন্য সাইমন কমিশন এদেশে আসলে 'কি বিস্মিত হইবার হেতু আছে 2 
ণহম্দুজাত গর্ব কাঁরয়া থাকে যে তাহারা মাতৃমর্তর ভিতর "দয়া 
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ভগবানের আরাধনা কাঁরয়া থাকে এবং তাহারা বালক-গোপাল রুপের মধ্যে 
ভগবান পাইয়াছে | কিন্তু আম 'হম্দু জাতিকে 'জজ্ঞাসা করি, একবার বুকে 
হাত দিয়া বলুন-__ “আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহরে আমরা 
মাতৃজাতর সম্মান রক্ষা করতে পারিতেছি ?না-_ এবং আমাদের সমাজে 
বালক ও ঘৃবকেরা মনুষ্যোচিত বাবহার ও শিক্ষা পায় কিনা 2” 

মাতৃজাতর সম্মান যাঁদ আমরা রক্ষা কারতে পারতাম তাহা হইলে 
বাংলার জেলায় জেলায় 'দনের পর দিন নারশীসমাজের উপর শত লাঞ্ছনা ও 
অত্যাচার ঘাটত না এবং ঘাটলেও আমাদের পুরূষ সমাজ অম্লান বনে ও 
নিশ্চম্তমনে তাহা সহ্য কারত না। আজ যাঁদ বাংলাদেশে পুরুষ থাঁকত 
তাহা হইলে মাতৃজাতর অসম্মান দেখিয়া তাহারা ক্ষিগ্তপ্রার় হইত এবং বীর- 
শ্রেণ্ঠ খড়গবাহাদ্‌র সিংহের মতো প্রাণের মায়া ত্যাগ কাযা মাতৃজাতির সম্মান- 
রক্ষার্থে কম“সমদ্রে ঝাঁপ দিত । 

হে ছান্রবৃন্দ, ইংরেজকে তোমরা হয়তো গালাগাল কর, ইংরেজকে তোমরা 
হয়তো ঘণা কারয়া থাক _ ?কম্তু আম বাল, ইংরেজ যের্‌প তাহার নারী 
জাতির সম্মান করতে জানে, তাহা 'শক্ষা করো ইংরেজের নিকট । তোমার দেশে 
তোমাব মা ও ভাঁগনীর মর্যাদা রক্ষা হয় না-- আর মুষ্টিমেয় ইংরেজ এই 
দেশে তৌন্রুশ কোট ?বদেশখর মধে) ইংরেজ মাঁহলার সম্মান ক কারয়া রাখে? 
তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরেজ মাহলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত 
ইংরেজজাতি পাগলপ্রায় হয় এবং সে অপমানের প্রাতশোধ লইবার জন্য সমস্ত 
জাতি বম্ধপাঁরকর হয় । ভারতের উত্তর-পাশ্চমাণ্ুলের মিস: এঁলসের পাঠান- 
কতৃকি অপহরণের ঘটনা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে । 

আমরা মুখে বলি, “জননী জন্মভাঁমশ্চ স্বর্গাদাপ গরাীয়সী” । কিন্তু 
সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভ্াীমকে ভালোবাসি ? জননীকে 
ভালোবাঁসবার অর্থ শুধু নিজের প্রস্ঠীতকে ভালোবাসা নয়-_ সমস্ত মাতৃ- 
জাঁতকে ভালোবাসা । বাংলাদেশ- বাংলার জল, বাংলার মা?ট, বাংলার আকাশ, 
বাংলার বাতাস, বাংলার শক্ষা দীক্ষা ও প্রাণধর্ম__ বাংলার নারীজাতর 
মধ্যে মূর্ত হইয়া উীঁঠয়াছে। যে ব্যান্ত বাংলার মাতৃজাতন্চ শ্রম্থা কাঁরতে 
জানে না_ সে বাংলাদেশকে 'কি কারয়া শ্রদ্ধা কারবে? যে বান্ত বাংলা 
দেশকে অস্তরের সহ্গে শ্রদ্ধা করে না_ ভালোবাসে না-_ সে কাঁ কাঁরয়া মানুষ 


হইবে ? মহান আদর্শকে ষে ভালোবাসে না-_ ষে পান্রে সেই আদর্শ মূর্ত 
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হইয়া উঠিয়াছে-- সে পাতফে বে ভালোবাসে না- সে বান্ত কোনোদন 
মানুষ হইতে পারবে না। জীবনে বাহাশকছু পবিল্ল, যাহা-কিছু সৃম্দর, 
যাহা গছ কল্যাণকর-_ সে সবের সমাবেশ আমরা করিপা থাক দেশ-মাতৃকার 
পে রূপের মধ্যে এবং ভ্িলোকজয়ণ ভূবনমনোমোঁহনণ মাতৃমার্ততে | 
চি উকি আরাধনা কারতে শিখ ; মাতৃজাতিকে ভক্তি করো, 
প্রদ্ধা. করো ; নিজের দেশে মাতৃজাতর সম্মান অক্ষুঞ্জ রাখিবার জন্য কৃতসংকজ্প 
হও । মলে রাখিয়ো সেই কথা যাহা বহৃযুগ পে মন বালয়াছলেন__ 
| যন্ত নার্ধাস্ত পৃজাস্তে, রমন্তে তন্ন দেবতাঃ । 
ষন্লৈতাস্তূ ন পূজ্যন্তে সব্বাস্তত্লাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
শোচন্তি যাময়ো যন্ত বনশ্যত্যাশু ততকুলং । 

ন শোচাম্ত তু যলৈতা বিবর্ধতে তাঁদ্ধ সব্বদা ॥ 
“যেখানে নারী পাঁজতা হন সেদেশে দেবতারা লগলা রারয়া থাকেন ; 
ফেখানে নারীর সম্মান নাই, সেদেশে সমস্ত ক্লিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল । 
থে কুলে নারীরা শোক কাঁরয়া থাকেন ( বা উৎপাীঁড়তা হইয়া থাকেন) সে কুল 
জআাতশীঘ্র বিনস্ট হর এবং যে কুলে তাহাদের কোনো দুঃখ কষ্ট শোক নাই-- 
সে কুলের শ্রীবাঙ্ধ হইয়া থাকে ।” যে যুগে এদেশে নারশীজাতির সম্মান 
অক্ষু্ন ছিল, সে বৃগে মৈত্রেরী-গা্গীর মতো খাষপত্তী জশ্মিয়াছিল, সে যূগে 
ক্ষণা-লীলাবতীর মতো বিদুষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাঈ ও ঝান-সাঁর 
রানীর মভো বার রমপাঁর অভ্যুদর হইয়াছল । সোনার বাংলার়ও আমরা 

একাদন রানী ভবানী ও দেবী চৌধুরানীর মতো রমণখ দেখিয়াছলাম । 
আমার ছাত্রবম্ধৃরা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন যে, ছান্রসা*মলনীতে আম 
এ-সব কথার্‌ অবতারণা কেন ক'িতোছ । কিন্তু বড়ো ব্যথা পাইয়া এ কথা আজ 
আম বাঁলতে বাধ্য হইয়াছি । নারাসমাঞ্জ যে পর্ষস্ত বীরপ্রস্‌ না হইতেছে সে 
পরষ্ত আমরা জাতাহসাবৰে মনুষ্যত্ব লাভ কাঁরতে পারব না। কিম্তু ষে 
পর্যস্ত আমরা ঘরে ও ব্াহরে মাতৃজাতিক্ সম্মান ও গৌরবের আসনে না 
বসাইচছি সে পর্যশ্ত এদেশের নারীজাতি বাঁর-প্রসাঁবনী হইতে পারেন না। 
আমাদের মাতৃজাতকে আমরা যাঁদ শান্তর্টপণী কাঁরতে চাই তাহা হইলে বালা- 
[বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে $ স্ব জাতিকে আজশবন ব্রক্ছর্য পালনের 
আঁধকার দিতে হইবে ; উপব্ত স্ব্রী-শিক্ষার আয়োজন কারিতে হইবে; অবরোধ- 
প্রথা দূর কারত্তে হইবে ; বাঁলকা ও তর্ুপশদের ব্যারাম শিক্ষার এবং লাঠি ও 
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ছোরাখেলা শিক্ষার আয়োজন কাঁরতে হইবে-_ এমন-কি, স্বাবলম্বী হইবার 
মতো অর্থকবা শিক্ষাও দিতে হইবে এবং বধবাদের পুনাঁববাহের অনৃমাত 
দিতে হইবে । যাঁদ এসমস্ত নীতি কারে পাঁরণত করিতে হয় তাহা হইলে 
সে ভার যুবকদেরই গ্রহণ কাঁরতে হইবে । কারণ বহুযুগ-সাণ্ত কুসংস্কার 
বশত যাহারা ধর্ম ও লোকাচারকে আভন্ন জ্ঞান করেন, সেই-সব প্রাচীনপম্থশরা 
হয়তো এ কাঙ্জে বিশেষ বাধ। প্রদান কারবেন । অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, রাম্দ্রীয় বলব করা বরং সহজ কন্তু সামাঁজক বস্লব করা তদপেক্ষা 
কাঁঠন। কারণ রাঘ্দ্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই কাঁরতে হয় শুর সছ্গে, বিদেশীদের 
সত্গে, বাহিরের সঙ্গে ; এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাত ও মত -নার্বশেষে 
সমগ্র দেশবাসীব সহানুভ্ঞীত। মধ্যে মধো কারা-যন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার 
সাহতে হয বটে কিন্তু সমগ্র দেশবাসখর ভালোবাসা ও সহানুভতি লাঞ্ছিত 
সেবককে সঞ্জীবত ও অন:প্রাাণত করে । সামাঁজক 'বিস্লবের চেষ্টা যাহারা 
করে তাহাদের 'ীবপদ অন্প্রকার । তাহাদের লড়াই কাঁরতে হয়__ দেশবাসীবর 
সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গৈ, আস্মীয়স্বজনের সঙ্গে । নিজের ঘরে তাহাদিগকে 
'দবারান্র ল।ঞ্না ও গঞ্জনা সাঁহতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা 
কোনোদিন পায় না। আত্মীয়স্বজনের সাঁহত, গুরুজনের সহিত 'বিবেক- 
গ্রণোদত হইয়া বিরোধ কারতে অনেক সময়ে মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র 
প্রাঙ্গণে অজুনের অবস্থার মতো হইয়া দাড়ায় । সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপর্ব 
শান্ত, সাহস ও তেজ চাই । হে বম্ধূগণ,সে শান্তর সাধনা তোমরা করো । 
আম গোড়ায় বাঁলয়।ছ যে, আমাদের দেশে এখনো যুবক সমাজ ও 
ছন্রসমাজ তাহার যোগ্য আসন পায় নাই ॥ অভ্যাসের দরুন আমরা আমাদের 
অবস্থা উপলাব্ধ কার না; 'কন্তু স্বাধীন দেশে আমরা যখম যাই তখন 
সেখানকার অবস্থার সাহত নিজেদের অবস্থার তুলনা করিয়া আমাদের চক্ষ্‌ 
উন্মীলত হয়। স্বাধীন দেশের ছান্রসমাজ অভিভাবদের নিকট, বিশ্বাবদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের নকট, প্যালসের নিকট, গভন“মেস্টের নিকট এবং সমাজের নিকট 
যে সমাদর -_- এমন-কি, শ্রদ্ধা পাইযা থাকে, তাহা আমাদের অনেকের কজ্পনার 
বাহরে। আর আমাদের ছান্নেরা নজেদেব ঘরে কৃপার পান্নু; 'শবদ্যালয়ে 
উপদেশের ও শাসনের পান্র, সমাজে নাবালকের তুলা ; এবং পীলশ ও গভর্ন- 
মেন্টের [নিকট 'নতা অবিশ্বাসের পানর । এই আব্বাস, অশ্রম্ধা ও শাসনের 


[ভিতর মন-যাত্বেক উদ্বোধন কি কাঁরয়া সম্ভব ? স্বাধীন দেশের ছান্রসমাজ্ঞ 
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যে সনাদর ও শ্রদ্ধা পার তাহার ফলে তাহাদের দাঁয়ত্ববোধ ফাটিয়া উঠে, 
কর্তবা-বাম্ধ জাগাঁরত হয় এবং তাহাদের অন্তানণহত দেবত্বের স্ফুরণ হয় । 
আমাদের সমাজের 'বরৃদ্ধে আমার আঁভযোগ এই যে আমাদের ছ।ন্রেবা যেরূপ 
ব্যবহার পাইয়া থাকে তাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক বা অনুকূল নয়। 

তবে আশার কথা' এই যে, এখনকার ডান্রেরা আর [নশ্চেষ্ট নয় । সমাজের 
অপেক্ষায় বাঁসয়া না থাঁকয়া তাহারা নিজে 'দর উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইযাছে। 
তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশবাপা ছান্র-আম্দোলন আমরা দেখিতে পাইতোছ। 
ছাত্র-সমাজ গনজেদের উদ্ধার সাধন কাঁরয়া নূতন সমাজ সম্ট কাঁরতে বদ্ধ- 
পারকর হইযাছে । আমি আশা কার ও 'ব*বাস কার যে, যে সমাদর ও শ্রদ্ধা 
স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ সমস্ত দেশের ?নকট পাইয়া থাকে, সে সমাদর ও শ্রদ্ধা 
এ"দশের ছান্রসমাজ ক্রমশ অজর্ন কারবে নিজের শন্ত, সাধনা ও যোগ্যতার 
বলে। শ্রীযুক্ক খড়গবাহাদুর সংহের মতো ছাত্র আজ সমস্ত দেশে সকল 
শ্রেণীর নিকট শ্রম্ধা ও ভান্ক অর্জন কারয়াছে নিজের সাহস, ত]াগ ও শান্তর 
বলে। ঠিক এমনইভাবে বাংলার ছাত্রসমাজ ক্রমশ আত্মপ্রাতষ্ঠা লাভ কারবে । 

মানুষের উন্নাতর পথে সর্ববপেক্ষা বড়ো অন্তরায় ভ্রা্ত আদর্শ । মানুষ 
যখন কোনো সং বা অপং কাজ করে, তখন সে কোনো নখাতর দোহাই দিয়া 
আত্মপ্রসাদ লাভ কারতে চায় । বর্তমান ছান্্রসমাজ কতকগুদল ভ্রান্ত আদর্শ 
গ্রহণ কারা তাহারই সাহাযো অন্যায় আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণের 
প্রশ্নয় দেয় । উদাহরণস্বরূপ আম এক কথার উল্লেখ কারতে পার যাহা 
আমরা প্রায়ই শানয়া থাঁক--“ছাত্রানাং অধ্যয্ননং তপঃ”-_- অধ্য়নই ছান্র- 
জখবনের তপস্যা । এই বচনের দোহাই দিয়া ছাতরাদগকে দেশসেবার কা 
কারতে ধনরস্ত রাখবার চেণ্টা অনেকেই কারঘ়া থাকেন। 

অধায়ন কোনোঁদন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগৃণল 
গ্রন্থ পাঠ ও কতকগবাল পরীক্ষা পাস । ইহার "বারা মানুষ স্বণপদক লাভ 
কারতে পারে-- হয়তো বড়ো চাকার পাইতে পারে-- কিম্তু মনুষ্যত্ব অন 
কাঁরতে পারে না। পৃস্তক পাঠ কাঁরয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা 
কারতে পাঁর-_ এ কথা সত্য, কিন্তু সে সব ভাব ষে পর্য্ত আমরা উপলাব্ধ 
ও হুদয়ঙ্গম কাঁরয়া কার্যে পারণত না কাঁরতোছ সে পর্যন্ত আমাদের চার 
গঠন হইতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশা সত্যকে উপলাহ্ধ করা-- শ্রবণ, মনন, 
শনীদধ্যাসন প্রভাত উপায়ে তদভাবভাবিত হইয়া সত্যের সাহত মিয়া 
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যাওয়া । সে অবস্থায় মানুষ যখন পেশছাঘ তখন তাহার জীবনের রূপান্তর 
হয় । সে জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে এবং অন্তলন্ধ নূতন 
শান্ত ও আলোকের দ্বারা যে নূতন পথে নৃতনভাবে তাহার জীবন 'নিয়শ্তিত 
করে। এরূপ সাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ কাঁরতে হইলে অনুপ বয়স হইতেই কাজ 
আবন্ভ করা আবশ্যক । যখন মানুষের অদম্য শান্ত ও উৎসাহ আছে, অফুরম্ত, 
কম্পনাশান্ত ও ত্যাগস্পহা আছে, নিঃস্বার্থভাবে মানৃষ যখন ভালোবাসতে 
পারে_ তখনই সে আদর্শের চরণে আত্মবাঁলদান কাঁরতে পারে-_ অগ্রপশ্চাৎ 
গববেচনা না কাঁরয়া ভাবের তরখ্গে জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিতে পারে । সুতরাং 
কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময় । টাটকা রাঙা ফলেই দেবীর, আরাধনা 
হইয়া থাকে; পুরানো বাস ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে 
না। তাই বাল, হে আমার তরুণ ভাইসব, তোমাদের হৃদয় যখন পাঁবন্ন, শান্তি 
ষখন অফুরম্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভাঁবষাৎ জীবন যখন আশার রাঁস্তম 
বাগে রাঁজত-__ সেই শুভ-সময়ে জীবনের সর্ব শ্রেম্ঠ আদশের চরণে আত্মোৎসর্গ 
করো। 

সে আদর্শ কি-_ যাহার প্রেবণায় মানুষ অমৃতের সম্ধান পায়, গবপুল 
আনন্দের আস্বাদ পায়, যাহার পৃণ্য-পরশে দেশে দেশে যুগে যুগে মহা- 
পুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে £ তোমরা হয়তো মনে কর ষে মহাপুরুষেরা বড়ো 
হইয়াই জন্মায় __ তাঁহাদিগকে চেষ্টা কারয়া, পাঁরশ্রম কাঁরয়া বা সাধনা কারয়া 
বড়ো হইতে হয না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত | মহাপুরুষেরা মহত্ব 
লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সাধনা বাতণত 
তাঁহারা সে মহত্বের 'বকাশ সাধন কাঁরতে পারেন না বা সর্বসম্মাতক্রমে মহা- 
পুর্ষের আসন গ্রহণ কারতে পারেন না । যত মহাপুরুষ এ পাঁথবীতে আজ 
পর্যন্ত জন্মগ্রহণ কারয়াছেন তাঁহাদের জীবনী যাঁদ বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে 
তোমরাও একাদন মহাপুরুষেব আসনে বাঁসতে পারিবে । তোমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে ভস্মাচ্ছাঁদত বাচ্ছর ন্যায় অসীম শান্ত আছে । সাধনার দ্বারা সে ভগ্ম- 
রাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোট সের উত্জহলতার সাহত 
প্রকাশত হইয়া মনুষাসমাজকে মুণ্ধ কাঁরবে । 

যে আদর্শকে আশ্রয় কাঁরয়া বাংলার তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে 
তাহার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নব-বষের গানের মধ পাওয়া যায় । তাই কবির 
ভাবা বাল 
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“হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে শুন এ কবির গান । 
তোমার চরণে নবীন হর্ষে এনোছি পূজার দান । 
এনেছি মোদের দেহের শকাঁত, এনেছি মোদের মনের ভকাত, 
এনেোছ মোদের ধর্মের মাত, এনোঁছ মোদের প্রাণ__ 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অথণ তোমারে করিতে দান ।” 
দেশমাতৃকার চরণে 'নজেকে গনঃশেষে 'বিলাইয়া গদব-_ ইহাই একমান্ত 
সাধনা হওয়া উচত । এই সাধনার আরম্ভ ছ,খজশবনেই হওয়া উচিত । দান 
কারবার মতো সম্পদ অর্জন ও সণ্য় কাঁরতে হইবে ছাত্রজ্জীবনেই । শরারে 
ঘাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষাদশক্ষা যে পাইয়াছে, 
বক্ষচচয সাধনে যে ব্রত হইয়াছে__ সে ব্যক্তির ঠদবার মতো সম্বল আছে। যে 
[ভক্ষুক, যে নিতান্ত দখন হখন, তাহার দানের কোনো অর্থ নাই ; সে 'নজেই 
কপার পান্র। ছাত্রজবনে শারশীরক বল সঞ্চয় কাঁরতে হইবে ও চারত্র গঠন কাঁরিতে 
হইবে এবং জ্ঞান আহরণ কারতে হইবে ; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই 
তিন দিক 'দঘা জীবনের 'বকাশ সাধন কারয়া মনুষ্যত্ব অর্জন কাঁরতে হইবে। 
দেশ সেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা যাঁদ ছাত্রজীবনের 
উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরীক্ষা পাস ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা 
তাহা আপনারা সহজে অনুমান করিতে পারেন । আজকাল স্কুলে ও কলেজে 
“ভালো ছেলে” নামে একশ্রেণীর জীব পাওয়া বায় ; আম তাহ।দগকে কপার 
চক্ষে দৌখয়া থাক । তাহারা গ্রন্থকখট-__ প*্ণথর বাহরে তাহাদের আস্তত্ 
নাই এবং পরক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্যবাঁসত হয় । ইহাদের সাহত 
তুলনা করুন--“বকাটে” রবার্ট ্লাইভকে । এই “বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো” 
ছেলে সাত-সমদ্র-তেরো-নদণ পার হইয়া অজ্জানার সম্ধানে ভ্রমণ কীরতে করিতে 
ইংরেজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে। 
ইংলন্ডের ভালো ছেলেরা যাহা করিতে পারে নাই, করিতে পারিত না, 
তাহা সম্পন্ন কাঁরল “বকাটে” ববার্ট ক্লাইভ । ইংরেজ জাত মনয্যত্তের মধাদা 
রাখিতে জানে তাই তাহারা সর্বোচ্চ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞাঁচত্তে অর্পণ 
কারল । “'বকাটে” রবাট শেষ জাবনে হইল লড" ক্লাইভ । 
ইংরেজ-_ তথা পাথবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক 'দিয়া যত উন্নতি 
কাঁরয়াছে ইহার কারণ যাঁদ বশ্লেষণ করেন তাহা হইলে দেখবেন ষে তাহাদের 
দৃইীট অপূর্ব গণ আছে বাহার বলে তাহারা সকল জবাতর মধ্যে শীর্ষস্থান 
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আধকার কাঁরতে পারয়াছে । প্রথমত, তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে 
ভালোবাসে এবং দ্বিতীয়ত, তাহাদের 51১11 ০1 8%61001€ আছে । নৃতনের 
আকর্ষণে তাহারা গতানগাঁতক পম্থা ত্যাগ কারতে পারে; বাহিরের টানে 
তাহারা ঘর ছাড়তে পারে; সংসারের আকর্ষণে তাহারা 'চিরাচাঁরত রীতি ও 
প্রথা বর্জন কাঁরতে পারে'। এই 'নভর্গকতা, গতশখলতা ও “সুদের 
শশয়াসন” আছে বঃলয়াই ইংবেজ আজ এত উন্নত ; ইহার অভাবে আমরা আজ 
এত দীন, হশন ও পঙ্গু । 

[কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না । আমবাও একাঁদন উত্তাল 
তরঙগমালাসংকুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশাম্তরে উপাঁনবেশ স্থাপন কাঁরয়াছি, 
জ্ঞানালোক 'বাকরণ কারয়াছ এবং শল্পসামগ্রীঁ ক্লয়-বিক্ুয় কাঁরয়াছ । সে 
ছিল আমাদের সম্প্রসারণের ধ্‌গ, আত্মীবকাশের যুগ, উখ্যানের যুগ ॥ তারপর 
আসল সংকোচনের যুগ, আত্মসহীপ্তর যুগ, পতনের যুগ । আজকাল আবার 
জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব কাঁরিতোছ ; পতনেব পর আবার উত্থান আরম্ভ 
হইয়াছে ; তাই স্যাপ্তভত্গের ও নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণ চাঁরাদকে ফহটিয়া 
উঠ্িয়াছে । 'জজ্ঞাসা-প্রবাত্ত আবার জাগয়া উঠিয়াছে, বাঁহর হইতে জ্ঞান ও 
সম্পদ আহরণের জনা আমরা উৎসুক হইয়াঁছ । সত্গে সত্গে ঘরে সম্পদ যাহা- 
[কছু মাছে তাহা িব*বশরবারে নিবেদন কারবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি। 
তাই কাব 'লাখযাছেন-_ 

“আম ঢাঁলব করৃণাধাবা, 

আম ভাঙব পাষাণকারা, 

আম জগং প্লাবয়া বেড়াব গাহয়া 
আকুল পাগল-পারা |... 

শিখব হইতে শিখবে ছহটিব, 

ভূধব হইতে ভূধবে লুটব, 

হেসে খলথল, গেয়ে কলকল 
তালে তালে 'ঈদব তাল । 

তাঁটনী হইয়া মাইব বাহয়া 

নব নব দেশে বারতা লইয়া । 

হৃদয়ের কথা কাঁহয়া কণহয়া 
গাহয়া গাহিয়া গান ॥ 
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বান্তগত যোগ্যতার দিক 'দয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনো 
জাতি অপেক্ষা কোনো বিষয়ে 'নিরুষ্ট নাহ ; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেদ্ঠ । 
আমাদের পরাধীনতা ও বতর্মান দুদ্শা সত্বেও আমাদের কাব, আমাদের 
সাহাতাক, আমাদের শঙ্পী, আমাদের বৈজ্ঞানক, আমাদের কমীঁ, আমাদের 
বাণক, আমাদের ষোম্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তাগর পালোয়ান-_ 
পাঁথবীর অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা হীন না । আম্তর্জাতিক প্রাতিষোগিতায় 
আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রাতপন্ন কাঁদয়াছ। িম্তু আমাদের দেশের 
শ্রেষ্ঠ ব্যান্তরা জাতীয় জীবনের "বাঁভন্ন দক দিয়া পাথবীর সমক্ষে গৌরব ও 
সম্মান লাভ কাঁরলেও এ কথা স্বীকার কাঁরতেই হইবে যে আমরা জাত হিসাবে 
এখনো অধঃপাঁতত । জনসাধাবণকে আমরা যোঁদন শিক্ষার দ্বারা মানুষ কাঁরিয়া 
তুলিতে পারব সৌঁদন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনো জাতি প্রাতযো িতায় 
দাঁড়াইতে পারিবে না । জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার শিক্ষিত তরুণ 
সমান্ত্রকে গ্রহণ কারতে হইবে । প্রকৃত দেশাস্মবোধ ষ্দিন আমাদেব মধো 
জাগিবে সোঁদন আমরা জনসাধারণের সাহত প্রাণে প্রাণে 'মাঁশতে পারব ॥ 
দেশাত্মবোধ লাভ কাঁরতে হইলে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিম্তার সকল বম্ধন 
ও গণ্ড আতক্রম করা চাই । স্বাধীন চিম্তার শান্ত ও হৃদয়ের অপাঁরসীম 
উদারতা যাহাতে তরুণ সমাজ লাভ কাঁরতে পারে তার জনা ছাত্রজীবন হইতেই 
সাধনা করা চাই । 

মনুযষাত্বলাভের একমীন্ত উপায় মনৃষ্যত্বাবকাশের সকল অন্তরায় চর্ণাবচ্ণ 
করা । যেখানে ঘখন অত্যাচার, আঁবচার বা অনাচার দোৌখবে সেখানেই 'নিভাঁক 
হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রাতবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
কারুবে ৷ বর্তমান যুগে আত্মরক্ষার জনা এবং জাতির উদ্ধারের জনা যে শস্তি 
আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কম্দরে তপস্যা কারলে পাইব না-_ 
পাইব নৎ্কাম কর্ম যোগের শ্বারা- পাইব আঁবরাম সংগ্রামের ভিতর দিয়া । 
অতাচার দোঁখয়াও ষে ব্যাস্ত তাহা নিবারণ কারবার চেষ্টা করে না সে নিজের 
মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচগারত ব্যান্তর মনহয্যস্বের অপমান করে । 
ষে ব্যান্ত অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষাতগ্রস্ত হয়, অথবা লাঞ্ছিত হয়__ সে 
সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনহ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রাতিষ্ঠিত হয় । 
তাই আজ তোমাদের মতোই একজন ছান্ত খড়গবাহাদুর সংহ মাতৃজাতির সম্মান 
রক্ষার পৃরস্কারগ্বর্প বরেণ্য বীররূপে ভারতপজ্য হইয়াছে । কাঁলকাতা 
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গবশ্বাবদ্যালয় হইতে প্রাত বৎসরে যে-সব 0০14 7965091151 ছান্ত বাহর হইতেছে 
সেইরূপ এক হাজার ছাত্র একন্তিত কারলেও একজন খড়গবাহাদ্‌র তৈয়ার 
হইবে না। 

স্কুলে, কলেজে, ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, 
আবচার বা অনাচার দেখবে সেখানে বীরের মতো 'গয়া বাধা দাও । মুহূর্তের 
মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রাতীছ্ঠত হইবে-_ চিরকালের জন্য জীবনের স্রোতে 
গতোর দিকে 'ফারয়া যাইবে-_ সমস্ত জীবনটাই রূপাম্তারত হইবে । আম 
আমার ক্ষুদ্র জীবনে শান্ত গকছ? যাঁদ সংগ্রহ কাঁরয়া থাঁক তাহা শৃধূ এই 
উপায়েই কাঁরয়াছ । 

আর-একাঁট কথা বাঁলয়া আমার আধঞ্জকার বন্তব্য আম শেষ কাঁরব । ছাল্ন- 
সমাজকে সংঘবদ্ধ কাঁরতে হইবে । তাহারা যে ভাঁবষ্যতের উত্তরাধিকারী, দেশের 
উদ্ধার যে তাহাদেরই কারতে হইবে এবং উদ্ধার কারবার শান্ত ও সামর্থা যে 
তাহাদের আছে- এ কথা ভালো কারয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে । ছান্রসমাজকে 
আত্মীব*বাস ফারয়া পাইতে হইবে । নিঙ্জের উপর বিশ্বাস এবং জাতির উপর 
[িবে*বাস না পাইলে মানুষ কোনো বড়ো কাজ কাঁরতে পারে না। বাংলার তরুণ 
সমাজের উপর-- ছান্তসমাঞজজের উপর আমার বশবাস ও শ্রম্ধা অপারিসীম । 
আম তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালোবাস-- তাই তারাও আমাকে ভালোবাসে । 
ছাব্রবম্ধুগণ-_ তোমাদের মধ্যে কী অসাম শান্ত 'নাহত আছে তাহার সংবাদ 
তোমা না রাখলেও আঁম রাখ । তোমাদের আত্মীবস্মণত যেদিন ঘুচবে, 
তোমরা আয্মাববাস যেদন ফারয়া পাইবে, সাধনার প্যারা তোমরা যোদন 
গরণঞ্জয় হইবে সোদন তোমরা অপাধ্য সাধন কারতে পারবে । 

আম ইচ্ছা কারয়ই এই আভভামণের মধ্যে 1বদেশের ছাঁন্র-আন্দোলন 
সম্বন্ধে কিছু বাললাম না । নানা পুস্তকে ও পান্রিকাধ সে-সব-সংবাদ পাইবে ২ 
আম এখানে [শিক্ষকের কাজ কাঁরতে আস নাই । আমি আঁসয়াঃছ আমার 
হৃদয়ের অনভখত ও জীবনের আভজ্ঞতা তোমাদের সম্মুখে নিবেদন কাঁরতে । 
1নজেদের মধ্যে ০5011 4+ ০9115 বা সংঘবদ্ধতার অনুশীলন কাঁরতে হইবে 
_ ছাত্র-সমাঙ্গোপযোগা গান বাঁধতে হইবে পীান্তকা প্রণয়ন কারতে হইবে, 
পতাকা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সাহত্য তৈ'র করিতে হইবে । ছাত্রদের মধ্যে 
স্বেচাসেবক বাহন? নব্য প্রণালশতে গঠন কারতে হইবে_ যেমন ব'লিকাতা- 
কংগ্রেসের সময় করা হইয়াছিল ॥ এই ৮০1170001 01521)1501197-এর সাহায্যে 
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ছাত্রেরা 'নিভীঁক ও শ্রমসাহফ হইবে এবং শিক্ষা করিবে শৃঙ্খলা ও আজ্ঞান্‌- 
বাতিতা ॥। এই-সব উপায়ে ছাত্রসমাজে প্রীত ও সহযেগিতার ভিতর দিয়া 
সংহত শান্তর উদ্ভব হইবে এবং 01995 0910115-এর সান্ট হইবে । এই 
০1955 [91110115]7)-এর আবশ্যকতা রাঁহয়াছে ॥ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রাণ্ত পযন্ত ছাত্রদের প্রাণ এক সরে বাঁধতে হইবে । এই সংহত ছাত্রশান্তর 
সম্মুখে কোনো বাধাবিঘ: দাঁড়াইতে পারবে না। জাগ্রত ছাত্রশান্ত সকল বন্ধন 
হইতে স্বঞ্জতিকে মস্ত কাঁরয়া স্বাধীন ভাত সুম্টি কারবে এবং বিশ্বের 
দরবারে ভারতবালীর জন্য গৌরবময় আসন লাভ কাঁরবে। 

ভ্রাতৃবন্দ ! আমার বস্তবয শেষ হইয়াছে । আম ছার ছিলাম, এখনো ছান্ন 
আছি । আম তে'মাদেরই একজন । আমার অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা 
তোমরা গ্রহণ করো । বন্দেমাতরম- । 

এরপ্রল ১৯১২৯ 
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দেশাত্মবোধই জাতির আদর্শ 


আপনাদের অনুরোধে, আপনাদের আদেশে আম এই সভায় সভাপাতত্ব গ্রহণ 
কারয়াছ। চিরাচাঁরত প্রথা অনুসারে একজন সভাপতি না থাকিলে সভার 
আঁধবেশন হয় না। কিন্তু আম আশাকাঁর আপনারা শুধু প্রথা বজায় 
রাখবার জন্য আমাকে সভাপাঁতিপদে মনোনীত করেন নাই। 

আমি আজ আপনাদেরই একজন হইয়া এই সভায় আ'সয়াছ। জ্ঞানের 
সম্ভার আমার নাই; বয়সের গুণে মানুষ যে আভিঙ্ঞতা, দুরদাশতা ও 
সাবধানতা লাভ করে-__- তাহাও বোধহয় আমার নাই । সুতরাং উপদেশ 
দিবার ধৃঙ্টতা লইয়া আমি আজ এখানে আঁস নাই। তবে আম বিশ্বাস 
কার না ষে পাঁলত-কেশ না হইলে মানুষ দাঁয়ত্বপূর্ণ কার্ষভার গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয় না। হইতে পারে, আজ ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী মম. র্যামজে মযাক- 
ডোনাল্ড বাছয়া বাছয়া এমন লোককে মন্ত্রী কারতেছেন ধাঁহাদের বয়স 
পণ্যাশের আঁধক । কিন্তু এই ইংলন্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যার যে 
আত সংকটাপন্ন অবস্থায় একজন তরুণ যুবক রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 'নিযাক্ত 
হইয়াছিল । বর্তমান যুগে তৃক, ইটাল+, চীন প্রভূতি বহু নবজাগ্রত জাঁতর 
মধ্যে ষুবকদেরই হস্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের কত গুরূভার ন্যস্ত হইয়াছে । 

ধ্বংসের অথবা সাষ্টর যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছার হউক, আনচ্ছায় 
হউক, ঘূবকদের উপর নির্ভর কারতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস কারিতে 
হইবে, তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়ত্ব তুলয়া দিতে হইবে । যেখানে 
সংরক্ষণেরই বোশ প্রয়োজন-_ যেখানে নানা কৌশলপূর্ণ সংরক্ষণ-শী।তর 
উদ্ভাবনই প্রধান কাজ-_-সে ক্ষেপ্নে আপাঁন প্রোৌঢ়াবস্থাপ্রাঞ্ত ব্যান্তকে অথবা 
গালতদস্ত পালত-কেশ বৃম্ধকে সমাজের ও রাষ্ট্রের পুরোভাগে বসাহীভে পারেন। 
আমাদের দেশ, আমাদের জাঁত-_ ধংস ও সৃষ্টির লীলার মধ দয়া চাঁলয়াছে। 
আজ তাই তাহাদেরই ডাক পাঁড়য়াছে যাহারা সবুজ, যাহারা নবীন, যাহারা 
কাঁচা, যাহারা আপাতদস্টতে লক্ষযীছাড়া । 

আমি জান আমাদের সমাজে এখনো অনেক লোক আছেন যাঁহাদের মতে 
১9]) 0 ৪ 01706, তাঁহাদের মতে বয়সে তর্‌ণ হওয়ার মতো ন্রাট বা অপরাধ 
আর কিছুই হইতে পারে না। 'কম্তু সে মনোভাবের পারব ন হওষা দরকার। 
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তবে যৌবনের অর্থ যে অসংযম বা অকর্মণ্যতা বা আঁবমশ্যকারতা নয়__ এ 
কথা প্রাতপন্ন কারতে হইলে শুধু নিজেদের সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, 
কর্মের "বারা ও যোগ্যতার ম্বারা তাহা কাঁরতে হইবে । 

আজ বয়োজ্যেন্ঠগণ তরূণ সমাজকে অকর্মণ্য বা অপদার্থ জ্ঞান কারতে 
পারেন কিন্তু ফুবকেরা যাঁদ এই সংকল্প করে যে তাহারা স্বীয় চারন্রগুণে, সেবা 
ও কর্মক্ষমতার দ্বারা, বয়োজোষ্ঠগণের হৃদয় আঁধকার কারিবে এবং তাহাদের 
[বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কাঁরবে তাহা হইনে কে বাধা প্রদান করিতে পারে ? 

পাঁথবীব্যাপী যে ধুব-আন্দোলন বা ০০৬৭ 77109617910 এখন চলতেছে 
ইহার স্বরূপ কা, উদ্দেশ্য ও কমপদ্ধাত ক+-_স্লে-বষয়ে স্পম্ট ধারণা সকলের 
নাই । যুবক ও ফুবতারা সংঘবদ্ধ হইয়া যেকোনো আন্দোলন শনরু কাঁরলে 
সে আন্দোলন ষে “যুব-আমন্দোলন” আখ্যার যোগ্য হইবে-_ এ কথা বলা যায় 
না। বর্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কাঁঠন বন্ধনের প্রাত প্রবল অসন্তোষ 
হইতেই যৃঘ-আম্দোলদের উৎপাত্ত । তরুণ প্রাণ কখনো বর্তমানকে, বাদ্তবকে 
চরম সত্য বাঁলয়া গ্রহণ কারতে পারে না। বিশেষত যেখানে সে বতমানের 
মধ্যে, বাস্তবের মধ্যে অত্যাচার, আবিচার বা অনাচার দোখতে পায় সেখানে 
ত।হার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে সে এ অবস্থার একটা আমল 
পাঁরবর্তন কাঁরতে সাহসী হয় । ষুব-আন্দোলনের উৎপাত্ব প্রবল অসন্তোষ 
হইতে -_- ইহার উদ্দেশ্য ব্যান্তকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নৃতন আদর্শে নৃতনভাবে 
গাঁড়য়া তোলা । সতরাং আদর্শবাদই যৃব-আন্দোলনের প্রাণ । 

যুবকদের বর্তমান যুগে কী করা উঁচত সে-াবষয়ে একটা বিস্তৃত তালিকা 
দিয়া আমি আপনাদের বৃণ্ধবৃত্তর অবমানন। করিতে চাই না । আ'ম কয়েকাঁট 
মূলকথা বল্ষা আমার বন্তব্য শেষ কারব । সমাজ বা রাস্টরের উন্নাতি নির্ভর 
করে-- একাদকে, ব্যান্তত্বের বিকাশের উপর এবং অপব দিকে, সংঘবদ্ধ হওয়ার 
শান্তর উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গাঁড়য়া তুলিতে হয় 
তাহা হইলে একদিক দিয়া খাঁট মানুষ সৃষ্টি কারতে হইবে এবং সঙ্গে সত্গে 
এর্‌প উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা বিভন্ন ক্ষেত্রে 
সংঘবম্ধভাবে কাজ করিতে 'শাথ ! ব্যান্তত্বেষ গাবকাশ হইলেই যে সামাজিক 
বাঁন্তর (১০০৪1 089110165 ) [কাশ হইবে-_ এ কথা মনে করা উঁচত নয়। 
ব্্তস্ব ফুটাইবার জন্য যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাজিক বংত্তির 
বিকাশের জন্যও সেরূপ সাধনা প্রয়োজন । ভারতবাসপ্ যে আন্তজণাঁতিক 
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প্রাতযোগগতায় পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ 
আমাদের সামাঁজক বাঁত্তর অভাব । আমাদের সমাজে কতকগহাঁলে ৪1001-590191 
( বা সমাজগঠন-াবরোধশ ) বৃত্ত প্রায় প্রবেশ কাঁরয়া?ছল, যাহার ফলে আমরা 
সংঘবদ্ধভাবে কাজ কারবার শান্ত ও অভ্যাস হারাইয়াছিলাম | উদাহরণস্বরূপ 
আম বলিতে পার যে সন্ন্যাসের প্রাত আগ্রহ যোঁদন আমাদের মধ্যে দেখা 
দিল সোঁদন সমাজের বা প্রাষ্ট্রের উন্নাত অপেক্ষা নিজের মোক্ষল৷ভই আমাদের 
নিকট আধক শ্রেষস্কর বাঁলিয়া পারগাঁণত হইতে লাগল । 

আমার নজেব মনে হয় যে স্বার্থপরতা, পরশ্ীকাতরতা ও উচ্ছৃতৎ্খলতা 
প্রভাতি সমাজগঠন-ীবরোধী বাঁত্তব ( %100-59০9191 082111 ) জন্যই আমরা 
সংঘবদ্ধভাবে কাজ কাঁরতে পারি না। সংঘবম্ধভাবে কাজ করিতে না পারার 
জন্য __ কা সামাজক ক্ষেত্রে, কা ব্যবসায়-বাণজ্যের ক্ষেত্রে, কাঁ রাশ্দ্রীয় ক্ষেত্রে 
_আমবা কোনো দিকে উন্নাত কাঁরতে পারতেছি না। আম চাই নাযে 
আমাদের জাতীয়, অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে আপনারা আমার আঁভমত বিনা 
ণবচারে গ্রহণ কবেন । আম বরং চাই যে আপনারা যেন সমস্ত জাতির 
ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করেন এবং এ আলোচনা হইতে 
আমাদের অধোগাতির কারণ অনুসম্ধান কাঁরয়া বাহর করেন । আমাদের চারের 
দোষগুল সর্বদা যাঁদ চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে পার তাহা হইলে সমস্ত 
জাতি সে-ীবষয়ে সাবধান হইয়৷ উঠিবে । 


[ব*বজগতের এবং মনষাজশীবনের ঘটনাপরম্পরার অন্তরালে যে একটা 
অদৃশ্য 'নয়ম 'নাহত আছে-_- এ কথা আমরা অনেকে জান না বা মনে রাখ 
না। পাশ্চাত্য মনীষীবা 'কম্তু কোনো ঘটনাকে সহজে “আকাঁস্মক'' বা 
“অদ্টসম্ভূত” বা “দুরৈ'ব-সংঘটিত” বলিয়া গ্রহণ কাঁরতে, চাহেন না। 
প্রতোক জাতির উত্থান ও পতনের অন্তরালে যে একটা অদ্য কারণ বা নিয়ম 
আছে_- এ কথা তাঁহারা প্রাতপন্ন করিয়াছেন । এই বৈজ্ঞানক দৃষ্ট লইয়া 
আপনারা আর-একবাব ভারতের ইতহাস পর্যালোচনা করুন ; &70-59০181 বা 
সমাজগঠন-বরোধণী ও 81711-121102021 বা জাতিগঠন-বিরোধী কী কী বাত্ত 
আমাদের মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া আমাদের সব নাশ সাধন কারয়াছে তাহা সমস্ড 
জাতিকে বালয়া দিন । তাবপর জীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে সংঘবন্ধ সাধনায় প্রবৃত্ত 
হউন । তখন দোঁখবেন যে আত্মীবস্মত জাতির চৈতন্য একবার 'ফাঁরয়া আসলে 
__কাঁ ব্যান্তগত, ক সমণ্টিগত-_- আমাদের সকল সাধনাই জয়য্স্ত হইবে । 
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আম আ'জকার এই : অভভাষণে বান্তগত সাধনার উপর বোশ জোর 
[দিতেছি না। তার কারণ এই যে ভারতবাসী কোনোদিনই ব্ান্তগত সাধনা 
ভদালয়া যায নাই । ব্যন্তিত্ববকাশের চেণ্টা আমরা কোনোদিনই তো।গ কাব 
নাই । অপশ্য পাশ্চাত্য দেশের বা অন্যান্য দেশের বাক্তত্বের আদশ' এক নয় । 
কভু আমাদের বতমান পরাধঈনতা ও সকল প্রকার দংুদশার মধ্যেও যে 
আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জম্মাইয়াছেন এবং এখনো জন্মাইতেছেন তাহার 
একমাত্র কারণ এই যে খাঁট মানুষ সুশ্টির শচেন্টা আমাদের জাত কোনোদিন 
ভুলে নাই । কিম্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছলাম €:01190115 980179178 বা 
সমাঘ্টগত সাধনা; আমরা ভুলিয়া গিয়াঠছলাম যে জাতিকে বাদ দিয়াযে 
সাধনা সে সাধনার কোনো সাথকতা নাই । তাই সমাজগঠন-বরোধন ও 
জাতগঠন-বরোধা বাঁত্ত আমাদের মানসক্ষেত্রে জাম্ময়াছে এবং এরূপ প্রাতঘ্ঠান 
পরগাছার মতো আমাদের জাতখয় জীবনকে ভারগ্রস্ত ও শাস্তহশন কাঁরয়া 
তাঁলয়াছে । আজ বাংলার তরুণ সমাজকে রুদ্রের মতো বাঁলতে হইবে__ জাঁতি- 
সমাজ-গঠন-বরোধণ বাঁত্তানচয় আমরা কুসংসকারজ্ঞানে গবষবং পাঁরত্যাগ কারব 
এবং জাত-সমাজ-গঠনের প্রতিকূল সমস্ত প্রাতিষ্ঠান আমরা একেবারে 'নিমূল 
কারব। 

ব্যান্তত্ব বিকাশ সম্বন্ধে আমি আজ মাত্র একটি কথা বালব । “সাধনা” 
বালতে অনেকে অনেক রকম বাঁঝযা থাকেন এবং সাধনার বিভিন্ন প্রকার 
ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায় । আমার ধারণা এই যে সাধনার উদ্দেশ্য মনুষা- 
জীবনের রুপান্তর করা । রূপান্তর সাধন কারতে হইলে বাহর হইতে চেষ্টা 
কাঁরলে চালবে না-_ মানুষের জীবন নতন আদর্শের দ্বারা অন:প্রাঁণত কাঁরতে 
হইবে । আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ কারতে হইবে-_ এ আদর্শের 
অনুসরণে নিজ্বেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে । আদর্শের চরণে আত্ম- 
বালদান কাঁরতে পারলে-_ মানুষের "চন্তা, কথা ও কার্য একসুরে বাঁধা 
হইবে ; তাহার ভিতর বাঁহর এক হইয়া যাইবে ; তাহার সমস্ত জীবন এক 
আদর্শসূত্রে গ্রাথত হইবে, সে তখন তাহার জাঁবনে নৃতন রস, নৃতন 
আনন্দ, নূতন অর্থ খুজিয়া পাইবে । সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নৃতন 
আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠবে । 

বর্তমান যুগোপযোগণ সাধনায় বাঁদ প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে 
“দশাআ্বোধকেই জাতির আদশ* বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে হইবে । যাহা এই 
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আদশের অনুকূল তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয় ; যাহা এই আদর্শের 
প্রাতিকূল তাহা আনণ্টকর বাঁলয়া পারত্যাজ্য । 

নূতন আদর্শের উপর যাঁদ জীবন গঠন কাঁরতে হয় তাহা হইলে গতানু- 
গাঁতক পম্থা পাঁরত্যাগ কাঁরতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিরা গতানুগাঁতক পম্থা 
বর্জন কাঁরয়া সর্বদা নৃতনের সম্ধানে ছুটিতে পারে বলিয়া তাহারা এত উন্নতি 
কাঁরতে পাঁরয়াছে । 'কম্তু আমরা যেন “অজানার” ভয়ে সর্দা ভত ; বাহর 
অপেক্ষা আমরা ষেন ঘরকেই ভালোবাসি, তাই আমাদের 51911 ০1 80৬6171016 
এত কম । কন্তু এই $0/1 91 ৪৫৮০1/৮1০-_ যাহার এত অভাব আমাদের 
মধ্যে_- সকল জাতির উন্নাতর এইটিই একটা কারণ । আম বাংলার তরূণ 
সমাজকে তাই বাঁলতে চাই__ বাহরের জন্য, নূতনের জন্য, “অজানার” জন্য 
পাগল হইতে শাখিতে হইবে । ঘরের কোণে অথবা দেশের কোণে ল.কাইয়া 
থাকিলে চালবে না । সমস্ত পাঁথবীটা ঘরয়া নিজের চোখে দোঁখতে হইবে 
এবং দেশদেশাম্তর হইতে জ্ঞানাহবণ কাঁরয়া আনতে হইবে । 

আমাদের অসাম শান্ত আছে__ নাই আমাদের আত্মাব*বাস ও শ্রদ্ধা । 
1নজের উপর, গনজের জাতির উপর বি"বাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনতে হইবে । 
দেশবাসীকে অন্তরের সত্গে ভালোবাসতে হইবে । মানুষ অন্তরের সাঁহত 
যাহা আকাং্ষ্ষা করে তাহা সে একাঁদন পাইবেই পাইবে । 

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা যাঁদ পাগল হইতে পার তবেই আমাদের 
অম্তীর্নাহত অসাম শান্তর স্ফুরণ হইবে ; আমরা নিজেরাই অবাক হইব এত 
শান্ত এত দন কোথায় লুকাইয়া ছিল । এই নবজাগ্রত শীস্তর বলে আমরা 
স্বাধীনতা অর্জন কাঁরতে পারব । 

জাতিকে যাঁদ মৃত্তত কারতে হয় তাহা হইলে সবণগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ 
[নজের অম্তরে পাইতে হইবে । “আম মুন্ত, স্বাধীন মানুষ”__ এই কথা 
ধ্যান কাঁরতে কাঁরতে মানৃষ সত্যসত্যই নিভীঁক হইয়া উঠে । নিভাীঁক হইতে 
পারলে মানুষ কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হয় না; কোনো বাধা-বিঘু তাহার 
পথরোধ কারতে পারে না। 

যশোহর-খুলনার ভ্রাতৃবৃন্দ_ এসো আমরা একমঞ্গে বাল--“আমরা 
মানুষ হব ; 'নভাঁক, মুস্ত, খাঁটি মানুষ হব । নৃতন স্বাধীন ভারত আমরা 
ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেস্টার বলে গড়ে তুলব । আমাদের ভারতমাতা আবার 
রাজরাজেম্বরৰ হবেন ; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবাম্বত হব ॥। কোনো 
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বাধা আমরা মানব না; কোনো ভয়ে আমরা ভশত হব না । আমরা নৃতনের 
সম্ধানে, অজানার পশ্চাতে চলব | জাঁতর উদ্ধারের দায়ত্ব আমরা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে, বিনয়ের সথ্গে গ্রহণ করব | এ প্রত উদযাপন করে আমরা আমাদের 
জীবন ধন্য করব, ভারতবষ'কে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে 
বসাব।”' এসো ভাই, আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রদ্ধাবনত 
মস্তকে গললগ্নবরুতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোড়ে বাঁল-_ “পুজার 
সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ; জনান জাগৃহ ।” বশ্দেমাতরম্‌ । 
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তোমরা ওঠে! জাগো 


মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ও সমেবত ছান্রমপ্ডলী : 
আপনারা আজ কিসের জন্য এই ছাঠসভায় আমায় আহবান করিয়াছেন তাহা 
আপনারাই জানেন । তবে এই সভায় আসবার প্রবাত্ধ বা সাহস যে আমার 
হইয়াছে তাহার একমান্ত কারণ এই ষে আম মনে কার আ'ম আপনাদের মতোই 
একজন ছাল ; “জীবনবেদ” আমি অধ্যয়ন করিয়া থাকি এবং বাস্তব জশখবনের 
কণ্িন আঘাতে যে জ্ঞানের উদ্মেষ হয় সেই জ্ঞান আহরণে আমি এখন রত। 


জাতির জাদশ- 


প্রত্যেক ব্যান্তর বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর (1621) আছে । সেই 1৫681 
বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় কারয়া সে গাঁড়য়া উঠে । সেই 106৫কে 
সার্থককরাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, সেই 10681 বা আদর্শকে বাদ 'দিলে 
তাহার জীবন অহণীন 'নষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে 
আদর্শের ক্রমাবকাশ বা আঁভব্যন্তি একাদনে বা এক বৎসরে হয় না। ব্যন্তির 
জীবনে সাধনা যেরূপ বহুবংসরব্যাপী হইয়া থাকে, জাতির জীবনেও 
সেইর্প সাধনার ধারা পুরুষানুকমে চাঁলয়া আসে । তাই মনীষীরা বাঁলয়া 
থাকেন যে আদর্শ একটা প্রাণহশন গাঁতহীন বস্তু নয় ৷ তার বেগ আছে, গাঁত 
আছে, প্রাণ-সণ্টারণণ শান্ত আছে। 


আমাদের ষ;গধর্ম 
যে আদর্শ আমাদের সমাজে গত একশত বৎসর ধাঁরয়া আত্মাবকাশের চেষ্টা 
করিতেছে আমরা তার পারচয় সবসময়ে না পাইতে পারি । যে চম্তাশীল, 
যাহার অন্তদ্ান্টি আছে শুধু সে ব্যান্ত বাহ্যঘটনা-পরম্পরার অন্তরালে 
অন্তঃসাঁললা ফক্গুনদীর্‌্পা এই আদর্শের ধারাকে ধারতে পারে । এই আদশই 
আমাদের যুগধর্ম_- 00৩ 168. ০01 016 2৪০, ইহার-উপলাহ্ধখ সব সময়ে হয় না 
বলিয়া আমরা প্রায়শ ভ্রাম্ত পথের 'দকে আকৃষ্ট হই-_ শ্রাপ্ত গুরুর অনুবতাঁ 
হই । হে ছান্রমপ্ডলী, যাঁদ জীবন গঠন করিতে চাও-_ তবে ভ্রাম্ত গুরু ও 
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ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করো । নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের 
প্রকৃত আদর চিনয়া লও । 

১৫ বংসর পর্বে ষে আদশ বাংলার ছান্রসমাজকে অন:প্রাণত কাঁরত 
তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ । সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙাল 
ষড়ারপু জয় করিয়া স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মালনতা হইতে মুক্ত হইযা 
আধ্যাত্বক শান্তর বলে শুধ; বুষ্ধ-জীবন লা ভর জন্য বদ্ধপাঁরকর হইতে । 
সমাজ ও জাতি গঠনের মূল-- ব্যক্তিত্ব 'বকাশ , তাই স্বামণ বিবেকানন্দ সর্বদা 
বলিতেন “৭0210 70211008 15 79 70155101)”- খাঁটি মানুষ তৈয়ার করাই 
আমার জাবনের উদ্দেশ্য । 

কিম্তু ব্যান্তত্ব বকাশেব দিকে এত জোর দিলেও স্বামী 'ববেকানন্দ 
জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। কর্মাবহশন সন্নাসে অথবা 
পুরুষকারহীন অপৃষ্টবাদে [তান বিশ্বাস কাঁরতেন না। রামকৃষ্ণ পবমহংস 
[নিজের জীবনের সাধনার ভিতর 'দয়া সব্ধমের যে সমন্বয় কাবতে 
পারয়ছিলেন তাহাই স্বামশীজর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভাবষ্যৎ 
ভরতের জাতায়তার মূলাঁভীত্তি। এই সবব্ধর্মসম্বয় ও সকল-মত-সাঁহফণ,তার 
প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদেব এই বৈঁচন্রপূরণ্ণদেশে জাতী যতাব সৌধ 'নার্মত 
হইতে পারিত না। 


রাজা রামমোহনের যংগ 


ববেকানন্দপ-যুগের পৃবে বখন আমাদের দেশে নবযুগ প্রথম আরম্ভ হয় তখন 
আমাদের পঞ্চপ্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় । ধর্মের নামে যে-সব 
অধর্ম চলিতেছিল, যে-সব আবজ্জ'না ও কুসংস্কার ধমেরি নামে সমাজ-দেহকে 
আচ্ছাদন কাবয়াছল এবং হম্দুসমাজকে শতধা বভস্ত কাবরা1ছল. তাহা ধহংস 
কারবার জন্য রাজা রামমোহন কৃতসংকভপ হইমাছলেন। বেদান্তের সত্য 
প্রচগারত হইলে 'হন্দুসমাজ ধথেরি বাহরাববণ বর্জন কাঁবয়া সত্য ধর্ম আশ্রয় 
কাঁরতে পারিবে এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া আবার একতা-সন্রে আবদ্ধ হইতে 
পারবে এ 'ি*বাস তাহার ছল । এবং ধমজগতে 'বি'্লব আনিতে হইলে, 
আগে িন্তাজগতে আলোড়ন সচনা করা দবকাব-_- তাই ভাবতের 'চন্তা- 
শান্তকে জাগাইবার জন্য তান পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানেৰ প্রয়োজনীয়তা 


উপলাব্ধ করয়াছলেন । 
১০০ 


কেশবচদ্দের যগ 
ভারতকে জাগাইবার জন্য মনোরাজ্যে যে বি্লব রামমোহন প্রবার্তত কাঁরলেন, 
পরবতাঁ যুগে সে 'বিস্লব সমাজের মধ্যে আসিয়া পাঁড়ল | কেশবচন্দ্রের যুগে 
সমাজ-সংস্কারের কাজ দ্রুত গাঁতিতে চাঁলতে লাল । ব্রাক্ষসমাজের নতন 
বাণগর প্রভাবে সমগ্র দেশে নবজাগরণ আরম্ভ হইল । িছুকাল পরে যখন 
ব্রাহ্দমাজ 'হন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পাঁড়ল এবং 'হন্দুসমাজের মধোও 
জাগরণের সূচনা হইল তখন ব্রাঙ্মপমাজের প্রভাব ক্রমশ হাস পাইতে লাগিল । 


স্বামখাজ্র বাশশ 


রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মাক্তর 
আকাত্ক্ষা ক্রমশ প্রকাঁটত হইয়া আসিতেছে । উনাবংশ শতাব্দীতে এই 
আকাঙ্ক্ষা িন্তারাজো ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল 'কশ্ভু রাষ্ট্রীয় ক্ষেতে 
তখনো দেখা দেয় নাই-__ কারণ তখনো ভারতবাসী পরাধীনতার মোহননিদ্রায় 
ধনমদ্ন থাকয়া মনে কাঁরতেছে যে ইংরেজের ভারত-বিজয় একটা দৈব ঘটনা বা 
0111)6 01510011581101) | উনাবংশ্‌ শতাব্দীর শেষ ঈদকে এবং বংশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রুপের আভাস রামকৃঞ্কববেকানন্দের মধ্যে 
পাওয়া যায় । %1[16507), 17759৫0]া। 15 1079 50119 ০91 1076 ১০911, এই 
বাণী যখন স্বামীজর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয় 
তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মৃণ্ধ ও উন্মত্বপ্রায় কারয়া তোলে । তাহাব 
সাধনার ভিতর দয়া, আচরণের ভিতর দয়া, কথা ও বস্তৃতার ভিতর 'দিয়া__ 
এই সতাই বাহর হইয়াছল । 

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতশয় বন্ধন হইতে মুন্তু, হইয়া খাঁটি 
মানৃষ হইতে বলেন, অপরদিকে সবরধির্মসমন্বয় প্রচার ভারতের জাতয়- 
তার 'ভন্তরূপে সংস্থাপন করেন । রামমোহন রায় মনে কারয়াছিলেন যে 
সাকারবাদ খণ্ডন কাবয়া, বেদান্তের 'নরাকারবাদ প্রতিষ্ঠা কারয়া তান 
জাতিকে একটা সার্বভৌমিক ?ভাত্তর উপর দাঁড় করাইতে পারিবেন । ব্রাহ্ম 
সমাজও সেই পথে চালয়াছিল কিন্তু ফলে 'হম্দুসমাজজ যেন আরো দবে 
সারয়া গেল। তারপর বিঁশিষ্টাদ্বৈতবাদমূলক বা চ্বৈতাম্বেতবাদম.লক সত্য 
প্রচারের দ্বারা এবং সকল-মত-সাহফুতার শিক্ষা 'দিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 
জাতিকে একতাসন্ে গাঁথবার চেষ্টা কারলেন । 

১০১ 


অরাবশ্দের বাণ 


যে স্বাধীনতার অথস্ড রূপ বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই 
তাহা বিবেকানন্দের যুগে রাশ্্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই । অরাবশ্দের মুখে 
আমরা সবপ্রথম রাণ্দ্রীয় স্বাধধনতার বাণী শুনিতে পাই । অরাঁবন্দ যখন 
বন্দেমাতরম- পাত্রকায় [লাখলেন “৬০ ৮4210 ০0710001616 ৪৮10100])9, 166 
001) 711115]) ০071701-- তখন স্বাধীন তাকামশ তরুণ বাঙালশ বৃঝিল যে 
এতাঁদন পরে সে মনের মতো মানুষ পাইয়,স্ছ ৷ ভাবপ্রবণ বাঙাল” স্বাধীন 
ভারতের স্বপ্ন দোখ্য়া বভোর হইল । এখনো কানে বাজে সেই বাশখ যাহা 
অরাঁবন্দ কলকাতার মুস্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একাদন বাঁলয়াছিলেন-_ 


“1 51101011106 [09 566 50176 01 ০ 06০01171116 21681; £680, 101 
(01 90] 0৮৮) 58106, ৮701 10 11219 11701 7621 50 11191 5116 118 
51810 000 ৮৮101) 11980 07601 27701751110 1766 17911015501 1116 ৮/0110.? 


পঁরিপৃণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙালী জাতি ঝড়তুফান অগ্রাহ্য 
কারষা, বিস্লবের ঝঞ্জার ভিতর দয়া ছ-টয়া আসিয়াছে । 


মহাত্মাজখীর নূতন বাশশ 


১৯২১ ধ্রাস্টাব্দে আমরা যখন আসিয়া পেশছিলাম তখন অসহযোগের বাণীর 
সঙ্গে সঙ্গে আমবা আর-একটা কথা শুনিলাম মহাত্মা গাম্ধীর মুখে- “জন- 
সাধারণকে বাদ দিলে এবং তাহাদের মধ্যে মৃন্তুর আকাত্ক্ষা না জাগাইতে 
পারলে, স্বরাজ লাভ হইতে পাবে না।” অসহযোগের পম্থা ভারতে বা 
বাংলাদেশে নূতন ছু; নয় । সোঁদনও যশোহর জেলাবাসী এই পম্থা 
অবলম্বন কাঁরয়া নবঈলকরেব অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা কারয়াছিল। কিন্তু যে 
“গণবাণ9” মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোনা যায় তাহা ভারতের রাণ্দ্রীয় ক্ষেতে 
নূতন কথা । 


দেশবম্ধ্‌র আদশ' 
এই বাণী আরো পাঁরস্ফুট হইয়াছিল দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে । তান 
তাঁহার লাহোরের বন্তূতায় আত স্পম্টভাবে ঘোষণা করেন যে যে-স্বরাজ তিন 


লাভ কাবতে চান__ তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জনা নহে-_ তাহা সকলের জনা, 
১০২ 


জনসাধারণের জন্য ৷ "*5৬818) 09: 019 [085595-- এই আদর্শ তান নাখল 
ভারতীয় শ্রীমক সভায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাঁপত করেন । 

আর-একটা বাণণ আমরা দেশবম্ধৃর জীবনে পাই । এই যে মানবের 
জীবন-_ জাতির এবং ব্যান্তর জীবন-_ ইহা একাঁট অখণ্ড সত্য । এই জীবনকে 
্বধা বা বহুধা িভন্ত করা যায় না। মানুষের প্রাণ ঘখন জাগে তখন তাহা 
সব দিক দিয়া জাগে, সর্বক্ষেত্রে তাহার নবজণবনের লক্ষণ পারলাঁক্ষত হয় । 
ব*্বগৎ তথা মনৃষ্যজশবন-_ বৈচিন্রাপূর্ণ । এই বৈচিত্রের লোপ করিলে 
জশবনের বিকাশ হইবে না__ বরং আমরা মরণের বা ধংসের দিকে চাঁলব। 
তাই বৌঁচ্রের মধা দিয়া, “বহ্‌র” মধ্য দিয়া ব্যান্তর এবং জাতির বিকাশ সাধন 
কারতে হইবে । 

বর্তমান ধুগে রামকৃষ্ণ'ও বিবেকানন্দ আধ্যাত্মক জগতে “এক” এবং 
“বহর” মধ্যে ষে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন-- সে সমম্বয় দেশবম্ধু জাতর 
জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সাধন কারয়াছলেন বা কাঁরতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন । দেশবন্ধু “ণশক্ষার মিলনে” যেরূপ ববাস কাঁরতেন “শিক্ষার 
[বরোধে”ও তদ্রুপ ধিশ্বাস করিতেন__ এক কথায় তান £০6৪101. ০1 
০1//৩$-এ বিন্যাস কাঁরতেন এবং ভারতের মৌলিক একতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী 
হইলেও বাংলার বৌশণ্টোও িম্বাসবান ছিলেন | রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি 
ভাব্তবর্ষের ০5011811500 91816 অপেক্ষা 15৫6181 ১0৫16 বেশি পছন্দ 
কারতেন। 


স্বাধীনতার অথণ্ড রূপ 


যে সর্বাষ্গীণ বিকাশে দেশবদ্ধ্‌ এত [বিশ্বাসী ছিলেন তাহনই এই যুগের 
সাধনা । এই সাধনা সার্থক কাঁরতে হইলে স্বাধীনতার অথণ্ডরূপ আগে দর্শন 
করা চাই । আদর্শের পাঁরপূর্ণ উপলাব্ধ না হইলে মানুষ কম ক্ষেত্রে কখনো 
জয়যুন্ত হইতে পারে না। তাই আঞ্জ সারা ভারগকে এবং [বিশেষ কাঁরয়া 
ভারতের তরুণ সমাজ্রকে বালয়া 'দতে হইবে যে, যে-স্বাধশন ভারতের স্ব*ন 
আমরা দোখ সে রাজ্যে সকলে মুত্ত_ ব্যাস্ত মন্ত' সমাজও মুন্ত, সেখানে 
মানুষ রাণ্রীয় বন্ধন হইতে মুন্ত; সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের 
বন্ধন হইতে মুস্ত। রাণ্ট, সমাজ ও অর্থনীত-_ এই ত্িতাপ হইতে আমব। 


মানবজাতকে, দেশবাসীকে মুক্ত কাঁরতে চাই। 
১০৩ 


? 


পারপূর্ণ ও সবাৎগণণ মস্তিলাভ 


ষাহারা মনে করে রাঘ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত কাঁরবে কিন্তু 
সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাথবে-- অথবা যাহারা মনে করে ষে সামাজক 
বন্ধন সব চূর্ণ কাঁরবে কিম্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো বিস্লব আনবে না- 
তাহারা সকলেই ভ্রাম্ত। বস্তৃত শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসলে প্রত্যেক অঞ্চো 
যেরূপ পবশ্রী। 'ফাঁরয়া আসে- মান্ত4 আকাক্ক্ষা যখন জাতির অন্তরে 
জাগয়া উঠে তখন তাহা সব দিক "দয়া ফ:য়া বাহির হয় । জাত যখন সমস্ত 


বন্ধন হইতে মস্ত হইতে চায় তখন কেহ বাঁলতে পারে না-_ 005 191 27৫ 
10 (011711)0. 


আমাদের এই শতাছদুযুক্ত, পৃঁতগম্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ মবাধীনতা 
লাভ কোনোঁদন হইবে না। পর্ণ স্বাধীনতা (০০910001016 117001)071000৩6) 
লাভ কাঁরতে হইলে সমস্ত জাতিকে ম্ান্তলাভের জনা 1ক্ষগপ্রায় হইতে হইবে । 
কিন্তু যে ব্যান্ত সামাজিক অত্যাচারে 'নাম্পম্ট অথবা অর্থনৈৌতিক বৈষম্য 
ভারাক্তাম্ত, সে ব্যাস্ত রাষ্ট্রশয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে কেন ? যার কাছে 
সামাজক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারই সবচেয়ে বড়ো সত্য-_- সে ব্যান্ত এই-স্ব 
অত্যাচার হইতে মন্ত হইতে না পারলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব 
হইবে কেন ? 

আজ এই কথাটি আম খুব বড়ো ফাঁরয়া এখানকার ছান্রসমাজের মধ্যে 
বালতে আঁসয়াছ-__ যে যুগে আপনারা জন্ময়াছেন সে যুগের ধর্ম 
পাঁরপূর্ণ ও সর্বাঞ্গীণ মাান্ত লাভ। স্বাধীন দেশে স্বাধীন আবহাওয়ার 
মধ্যে আমাদের জাত জন্মিতে চায়__ বার্ধতি হইতে চায় এবং মারতে চায় । 
“পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী অবরহস্ধ [নজ নিবাসে'__ এ অবস্থা আর 
কতাঁদন চলবে । আমাদের নারীসমাজের বর্ণনা কারবার সময়ে আমবা 
আর কতাঁদন বাঁলব-_ 

অচল হয়েও সচল সেযে 
বস্তার চেয়েও ভারা । 
মানুষ হয়েও সঙ্ের পৃতুল 
বঙ্গদেশের নারী ।' 

স্বাধীনতার নামে অনেকের আতঙ্ক উপাস্থত হয় । রাণ্দ্ৰীয় স্বাধধনতার 

কথা ভাবলে অনেকে স্বগন দেখেন রন্ত-গঞ্গার এবং ফাঁসকান্ঠের । সামাজিক 
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স্বাধীনতার কথা ভাবলে অনেকে দোঁখতে পান উচ্ছৃঙ্খলতার 'বিভীষকা। 
ণকিম্তু আমি উচ্ছত্খলতার ভয়ে ভীত নাহ । মানুষের মধ্যে যাঁদ ভগবান 
বিরাজ করেন, অথবা মানুষের মধ্যে ঘাঁদ মানবতা থাকে ; যদি ভঙ্গবান সত্য 
হন-__ ষাঁদ মানুষ সত্য হয়-_ তবে মানুষ চিরকাল পথন্রস্ট বা ভ্রাম্ত 
হইতে পারে না। স্বাধীনতার মাঁদরা পান কাঁরয়া ষাঁদ আমরা কিছু সময়ের 
জন্য অপ্রকাতস্থ হই তাহা হইলেও আঁচরে আমরা আত্মস্থ হইব । আমাদের 
স্বাধীনতা প্রান্তর যে দাব-__ তাহা ভুলন্রাম্তি কারবার আঁধকারের দাঁব বৈ 
আর-কছ নয় (1016 1151) (0-112100 17015181065 ), অতএব উচ্ছৃঙ্খলতার 
িভীষকা না দৌখয়া মাস্তপথে আগুয়ান হও ; নিজের মানবতায় বিশ্বাসী 
হইয়া মনমষ্যত্ব লাভের চেষ্টায় সর্বদা নিরত হও । 

আজ দেশের মধো 'তনাট বড়ো সম্প্রদায় একপ্রকার নিশ্চেম্ট হইয়া পাঁড়য়া 
আছে-- নারী সমাজ, উপোঁক্ষত তথাকাঁথত * অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও 
শ্রীমক সমাজ | ইহাদের 'নকট শিয়া বলো-- তোমরাও মানুষ ; মনৃষাত্তের 
পূর্ণ আধকার তোমরাও পাইবে । অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেম্টতা পারহার 
কাঁরয়া নিজের প্রাপ্য আধকার কাঁরয়া লও। 


অথণ্ড মাস্তর উপাসক হও 


হে বাংলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ । তোমরা পাঁরপূ্ণ ও অখণ্ড মাস্তর উপাসক 
হও । তোমরাই ভবিষ্যং ভারতের উত্তরাধিকারী ; অতএব তোমবাই সমস্ত 
জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ করো । তোমাদের প্রত্যেকেব মধ্যে আছে-_ 
অনম্ত, অপাঁবসীম শান্ত । এই শান্তর উদ্বোধন করো এবং এই নবশান্ত অপরের 
মধ্যে সণ্চার করো ; তোমাদের নিকট নূতন স্বাধীনভাসন্মে দটাক্ষত সমস্ত 
জাত আবার বাঁচয়া উঠুক ! 

যোঁদন ভারত পরাধীন হইয়াছে_- সেই দিন হইতে ভারত সমান্টগত 
সাধনা (0০0119011৬৩ 99011018 ) ভূঁলয়া ব্যান্তত্বের বিকাশের দিকে সমস্ত 
শীল্ত 'নযোগ কারয়াছে ! ফলে কত শত মহাপ,রুষ এই দেশে আধবর্ভত হইয়া- 
ছেন অথচ তাঁহাদের আঁবর্ভাব সত্বেও জাত আজ কিরুপ শোচনশয় অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । জাতশ্গে আবার বাঁচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার 
অন্য দিকে পারচালত কারতে হইবে । জাতিকে বাদ দিয়া ব্যান্তত্বের সার্থকতা 
নাই-_ এ কথা আজ সকলকে হদয়ৎগম কারতে হইবে । 
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আমাদের জাতর বহু লোক-_ পৃবৃযানুক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ 
আহরণ কারয়া আসতেছে । এতাদন পযন্ত সমস্ত জাতি সে জ্ঞান ও 
সে সম্পদের আধকারী হইতে পারে নাই । আজ হইতে তাহাকে আঁধকারী 
কাঁরয়া দিতে হইবে । সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে-ভারতের প্রতিষ্ঠা 
আমরা করিতে চাই__ সেখানে জাতিধর্ম নাবশেষে সকলের সমান আধিকার, 
সমান দার, সমান সুযোগ | যোঁদন সমস্ত "দশ এ কথা বাঁঝবে সোঁদন সমস্ত 
সমাজ মস্ত হইবার জনা অধীর, উন্মত্ত হইবে' 


জসবপণ“ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা 


আর একটি কথা বাঁলয়া আমার বন্তুব্য শেষ কারব । জ্ঞাতির রন্তপ্রোত যেন 
ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । এখন চাই নৃতন রন্তু । ভারতের ইতিহাস পাঁড়য়। 
দেখ- বহুবার রস্ত-সংামশ্রণ ঘটয়াছে । এই রস্তর-সংমশ্রণেব ফলে ভাবতীয় 
জাত বার বার মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইয়া পুনজরঁবন লাভ কাঁরয়াছে। যাহারা 
বণসৎ্করে ভয় করেন তাঁহারা আমাদের জাতির হীতহাস জানেন না 
এবং তাঁহারা মানব-াবজ্ঞান ( 21011710101989 ) সম্পকে সম্পর্ণ অনভিজ্ঞ । 
আজ অসবর্ণ াববাহ প্রবত“নের দ্বারা যথেন্ট রক্ত-সংমশ্রণ ঘাঁটবে এবং এই রন্ত- 
সংমশ্রণের ফলে জণবনীশস্তি আমরা 'ফাঁরয়া পাইব । 


সকলকে জাগাও 


ভ্রাতৃমপ্ডলশ ! আজ আমার বন্তব্য এইখানে শেষ করিব । সামাবাদ ও স্বাধীনতা- 
মন্ত্র প্রচার করিবার জনা ভোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ো । স্বাধীন ভারতের 
যে দৃশ্য তোমাদের সম্মুখে ধাঁরলাম তাহা সমগ্র দেশবাসী সম্মুখে ধরো । 
স্বাধীনতার পূব" স্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠবে । 
এই স্বাদ-_ এই অনুভাত নিজের অন্তরে আগে অবশ্য পাওয়া চাই । নিজে 
অন্তরে এই আলোক জহালো-_ সেই দীপ হস্তে লইয়া দেশবাসীর "্বারবতর্ঁ 
হ9 । ষাও চীনা ছাত্রদের মতো-_ বুশ তরুণদের মতো-_ চাষীর পণ" কুটীরে, 
মজুরদের আবজনাপূর্ণ ভগনগ্‌হে । তাহাদের জাগাও । আর যাও-_ মাতৃ- 
জাঁতর সমীপে । যাহারা শঙ্কিরাপণী অথচ সমাজের চাপে আজ হইয়াছেন 
“অবলা” তাঁদেরও জাগাও-_- বলো-__. 
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'আপনার মান রাখতে জনন? 
আপান রুপাণ ধরো ।, 
সববোপার যাও দলে দলে বাংলার উপপোক্ষত সমাজের কাছে । বলো-_ “ভাই, 
এতাঁদন পরে এসেছি তোমাদের কাছে নূতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মস্ত করতে 
_মনুষ্যত্থের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য, এই কথা তোমাদের বলতে । 
তোমরা ওঠো, জাগো এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্যা |? 
গজজ্ৰাসা কার-_ এ কাজ করতে পারবে ? হ্যাঁ পারবে, অবশা পারবে । 
তোমরা পারবে এ কাজ করতে -__ এ কথা আম আজ বলতে এসোছ । এগিল্লে 
চলো-__ জয় তোমাদের অবশ্যধ্ভাবশ । তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক-__ ভারত 
আবাব মত্ত হউক-- তোমাদের জীবনও সার্থক হউক । 
বন্দেমাতরম ' 
জ,লাই ১৯২৯ 
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আদর্শ সমাজের স্বপ্ 


পাঞ্জাবের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, 

পণ্চনদের এই পুণা প্রদেশে আমার প্রথম আগমন উপলক্ষে আপনারা 
আমাকে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন সেজন আম আমার হৃদয়ের অন্তস্তল 
হইতে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই । আম জানি আপনারা আমাকে যে 
সম্মান ও অভার্থনা দান কারিয়াছেন আমি তাহার উপযুস্ত নই । এখানে আম 
যে সৌজন্য ও আঁতথ্য লাভ করিয়াছি আম যেন তাহার যোগ্য হইয়া উাঠতে 
পার ইহাই আমার আঁজকার কামনা । 

আপনারা আমাকে দূর কলিকাতা হইতে এখানে আঁসয়া আমার 
কথা বলিতে বাঁলয়াছেন । আজ আমি এখানে আপনাদের আহহানে সাড়া দিব 
বালয়া আপনাদের সামনে দাঁড়াইয়াছ । 'কন্তু এত লোকের মধ্যে আপনারা 
আমাকেই বা ডাঁকয়াছেন কেন ? ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য পাশ্চম 
ভারত ও পূর্ব ভারতকে একত্রে মিলিত হইতে হইবে-- এই বোধ হইতেই ফি 
আপনারা আমাকে ডাক দিয়াছেন 2 বিদেশী শাসনের অধীন সর্বপ্রথম 
হইয়াছিল বাংলা, সর্বশেষ হইয়াছিল পাঞ্জাব । এই দুই প্রদেশের পারস্পারক 
প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বালয়া কি আমার ডাক পাঁড়ল ? না কি, আপনারা এবং 
আম একই ভাবনার শারক, আমরা একই আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি-_- এই 
সমভাবের দরুনই ক আমাকে ডাকিয়াছেন; . | 

আর নিয়াছর কা পাঁরুহাস-_ যে-আম' একদা ছান্রাবস্থায় ভারতের এক 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঁহক্কৃত হইয়াছিলাম _- সেই আমাকেই লাহোরে ছান্ন- 
সমাবেশে ভাষণ দিতে ডাকয়া আনা হইয়াছে । প্রবীণেরা যাঁদ বলেন যে বেয়াড়া 
সময় আসয়াছে, এখন অন্ভুত লোককে ও আভিনব ভাবধারাকে জগতের লোক 
সমাদর কাঁরতেছে-- তবে কি আপনারা তাহা অস্বীকার কাঁরতে পারেন ? 
আমার অতাঁত ভ্রীবনের কথা সব জানিয়া শানয়া যাঁদ আপনারা আমাকে 
আমন্তণ জানাইয়া থাকেন তবে তো আপনারা বৃঝিয়াই লইয়াছেন যে 
আপনাদেরকাছে আম ক" ধরনের কথা বালব । 

বম্ধূগণ, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন যাঁদ আরম্ভেই আম পাঞ্জাব, 
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বিশেষত পাঞ্জাবের ষৃবকদের প্রত আমাব অন্তরের উদ্বেল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে 
ঘোষণা কার । ষতী্দ্রনাথ দাস ও তাঁহার বাঙাল+ সহযাত্রশরা পাঞ্জাবের জেলে 
যখন অবস্থান করিতে ছিলেন তখন তাঁহাদের জন্য আপনারা যাহা কাঁরয়াছেন 
তাহার জন্যই আমার এই কৃতজ্ঞতা | তাঁহাদের পক্ষে মামলা চালাইবার বাবস্থা 
করা, ষতাঁদন তাঁহারা অনশন-ধমণ্বট চালাইয়াছিলেন ততাঁদন তাঁহাদের জন্য 
উদ্বেগ ও কাতরতা ভোগ করা, যতীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর ষে 
সহানৃভাাত, স্নেহ ও সম্মান আপনারা দেখাইয়াছেন তাহা বাঙালগর মর্মস্থলে 
আলোড়ন জাগাইয়াছে । লাহোরে বন্দী রক্ষা কাঁমাঁট যাহা কারিয়াছেন তাহাতেও 
সম্তৃষ্ট না হইয়া কাঁমাটর সদস্যরা মহান শহীদের শবদেহ লইয়া কাঁলকাতা পর্যম্ত 
গিয়া আমাদের হাতে এ দেহ অপণ কাঁরয়াছিলেন । আমরা আবেগপ্রবণ 
জাত । আপনাদের হৃদয়ের 'বশালতা দোখয়া আমরা ষে আপনাদের প্রাত কত- 
দ্‌ব অনুরস্ত হইয়াছি তাহা বর্ণনা কাঁরতে পার না। বাংলার এক ঘন তামস্রার 
গদনে পাঞ্জাব তাহার জন্য যাহা কাঁরযাছে বাংলা তাহা চরাদন মনে রাখবে । 


আপনাদের একজন 'বাশম্ট নেতা ডা. আলম একাঁদন কাঁলকাতায় 
তীন্দ্রনাথের কথা বাঁলতে গিয়া আমাদের বলিয়াছলেন যে সূর্য পূর্ব 
দিগন্তে উীদত হইযা পশ্চিম 'গন্তে অস্ত যায় এবং সর্যাস্তের পর চন্দ 
পাঁশ্চম 'দগম্তে উদত হইয়া পূর্ব 'দগন্তের দিকে অগ্রসর হয় । ঘতীনের 
জীবন ও মৃত্যুকে ইহার সঙ্গে তুলনা করা চলে । তান জাবতকালে 
কাঁলকাতা হইতে লাহোর শিয়াছিলেন । মৃত্যুর পর কাঁলকাতায় তাঁহার মৃত- 
দেহ আবার নীত হয়। মৃত মৃত্ভান্ড রূপে নয় । পাবন্ূতা, মহত্ব ও 
'দব্যতার প্রতীকরূপেই তাহার দেহ কাঁলকাতায় 'ফাঁরয়া 'গয়াটছল । তান 
আজ মৃত নয়। অনাগত কালের গাঁত-নদেশক রূপে আকাশপটে শনল্র 
শুকতারা রূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন । তান জাঁবত আছেন তাহার অমর 
আত্মত্যাগ ও অনৈসঘ্গক দৃঃখবরণে । তান বাঁচিয়া আছেন গ্ব্ন রুপে, 
আদর্শ রূপে, মানবতার মধ্যে যাহা পাঁবন্রতম ও মহত্তম তাহার প্রতীক রূপে । 
আম বিশ্বাস কার, 'তিনি তাঁহার আত্মাহহাতর মধ্য দয়া শুধু ভারতের 
আত্মাকে উদ্বোধত করেন নাই--ষে প্রদেশে তান জশ্ময়াছিলেন ও 
ষে প্রদেশে তান মৃত্যু বরণ কাঁরয়াছলেন এই দই প্রদেশকে তান অচ্ছ্দ্য 
বম্ধনে আবদ্ধ কারয়া শিয়্াছেন । আধানক যুগের এই দধীচির তপস্যাক্ষেত 
আপনাদের এই মহান নগরী ; আম তাই আপনাদের ঈর্ষা কার । 

১০৯ 


মৃন্তর উ্ধালগ্ন 


রুমে ক্লমে মান্তর উষালগ্ন ঘত আসন্ন হইয়া উঠিতেছে আমাদের দ্‌ঃখ ও 
বেদনার পাত্র ততই ভারয়া উঠিতেছে । আমাদের শাসকরা যত দেখতেছেন যে 
ক্ষমতা তাঁহাদের হাত হইতে ক্রমেই চাঁলয়া যাই তেছে ততই তাঁহারা অন্যান্য 
স্থানের স্বৈরতন্তরদের মতোই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঁঠিতেছেন । ইহা 
খুবই স্বাভাবিক । যদি তাঁহারা ক্লমশ সভ্য হার সব ভাঁণতা পাঁরহাব করেন, 
দিবধাহীনভাবে পীড়ন চালাইতে ভদ্রতার মুশাশ খুলিয়া ফেলেন-__ তবে 
কেহ যেন 'বাঁম্মত না হন । পাঞ্জাব ও বাংলা বর্তমান মুহূর্তে সবচেমে বোশ 
[নপীড়ন ভোগ কারতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা আভনন্দনযোগ্য এই কাবণে যে 
আমরা স্ববাজ লাভের জন্য এইভাবে নিজেদের যোগ্য কাঁরয়া তুলিতোছি ৷ ভগৎ 
সং ও বটংকেবর দত্তেব মতো বীরদের অনন্্রেরণা দমননশীতির সাহায্যে 
দাবাইয়া দেওয়া যাইবে না; বরং 'নপীঁডন ও ক্লেশ, অপমান ও দৃঃখবরণের 
[ভতর দাই বাবঝ্চারন গাঁড়য়া উঠিৰে । তাই আসুন, আমরা সবান্তঃকরণে 
দমন-ীনপাড়নকে স্বাগত জানাই । যখন উহা আসবে তখন আমরা উহার 
পূর্ণ সদ্বাবহার কাঁরব । 

আপনারা হয়তো জানেন না পাঞ্জাবের অতীত ইতিহাস হইতৈ কত 
কাহিনী লইয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃ্ধ করা হইয়াছে । পাঠকদের এইভাবে 
মনোরঞ্রন করা হইয়াছে । আপনাদের বীরদের কাহনন?ী লইয়া কাঁবরা কাঁবতা 
রচনা কারয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাহা কাঁরয়াছেন। প্রত্যেক বাঙালগর 
গৃহে সেই-সব কাঁবতা আজ সৃপাঁরচিত। আপনাদের সম্তদের বাণ ললিত 
বাংলায় অনুদিত হইয়াছে । বাংলার অগাঁণত মানুষ সেই-সব বাণীতে সান্তনা 
ও প্রেরণা থ “জিয়া পায় । এই সাংস্কীতক ভাব-ীবনিময়ের অনুরূপ ঘটনা 
রাজনোতক ক্ষেত্রেও ঘাঁটয়াছে । শুধু ভারতের জেলে নয়, সদর ব্রদ্ধদেশের 
জেলে ও সমূদ্রপারে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাংলার ও গ্রাঞ্জাবের রাজনোতিক 
তঁর্থঘান্রীরা পরস্পর মিলিত হইয়াছেন । 

বম্ধৃগণ, আজ এই আলোচনার সূন্ে আম যাঁদ ক বিশদভাবে রাজ- 
নৌতিক প্রশ্ন উত্থাপন কারিয়া উহার উত্তর 'দবার চেপ্টা কার তবে সেজন্য আম 
ক্ষমা চাহব না। আম জান এদেশে এমন লোক আছেন, এমন-কি কিছু 
প্রাসম্ধ ব্যান্তও আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে “পরাধীন জাতির কোনো রাজ- 
নীতি নাই” এবং ছাত্রদের রাজনীতির সঞ্ছে জাঁড়ত হওয়া উচিত নয়। কিম্তু 
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আমার নিজস্ব মত হহল পরাধীন জাতির রাজনপাত ভিন্ন আর কিছৃই নাই। 
পরাধীন দেশে যেকোনো সমস্যার কথাই আমরা ভাবি-না কেন, ঠিকভাবে 
গবশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যাইবে ষে সব সমস্যারই মূলে আছে রাজনৈতিক 
সমস্যা । দেশবম্ধু চিত্তরঞন দাশ বাঁলতেন জীবন পৃণণঞ্গ এবং অথ-নর্ধীত বা 
[শক্ষানীত হইতে রাজন1তিকে "বাচ্ছিন্ন করা যায় না। খশ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ 
করা যায় না। জাতীয় জাঁবনের সকল 'দক ও পষণয় পরস্পর সম্ব্ধযুন্ত | 
ফলত পরাধীন জাতর সকল দোষ ও ঘুটির মূল খ'জলে আমরা দেখিব ষে 
রাজনোতক হেতুই সকলের মূলে-_ আর সেই হেতু হইল রাজনৈতিক দাসত্বের 
হেতু । ফলে ছাত্ররা, কিভাবে আমাদের রাজনোতিক ম্ন্তলাভ হইবে_এই 
সর্বাধক গুরুত্বপৃণ প্রশ্নের প্রত অন্ধ থাঁকতে পারে না। 


গ্রশ্থকণচের প্রয়োজন নাই 


সাধারণভাবে জাতীয় কাজের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই ; তাহা হইলে রাজ- 
নীততে অংশগ্রহণের উপর 'নষেধান্কা থাকিবে কেন তাহা আমরা বুঝ না। 
যাঁদ সকল প্রকার জাতীয় কাজের উপর ?নষেধাজ্ঞা থাকে তবে তাহা আমি 
বাঁঝতে পার, কিন্তু শুধুমান্তর রাজনৈতিক কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা অঞ্থহখন । 
যাঁদ পরাধীন দেশের সকল সমস্যাই মজত রাজনৈতিক সমস্যা হইয়া 
থাকে তবে সকল জাতায় কমই প্রকুতপক্ষে রাজনৈতিক চাঁরভ্রসম্পন্ন । কোনো 
স্বাধীন দেশেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা নাই, বরং 
রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ কাঁরতে ছান্তদের উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে । এই 
উৎসাহ ইচ্ছা কাঁরয়াই দেওয়া হয় কেননা ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই 
রাজনোৌতিক চিম্তানার়ক ও নেতা গঁড়য়া উঠেন। যাঁদ ভারতে ছাত্ররা 
রাজনশীততে সাঁক্য় অংশ গ্রহণ না করে 'তবে আমরা কোথা হইতে রাজনৈতিক 
কম+% সংগ্রহ করিব, কোথায় তাহাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিব? তাছাড়া 
ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে চান ও মনহষ্যত্থের বিকাশ সাধনের জন্য 
ছাত্রদের রাজনশীততে অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক | কর্মরাহত চিম্তা চীরল্ল- 
গঠনেব পক্ষে বথেম্ট নয়, এবং এইজন্য রাজনৌতিক, সামজিক, শৈষ্গিপক 
ইত্যাদি স্বাস্থাপ্রদ কর্মে অংশ গ্রহণ চারশ গঠনের পক্ষে একাম্ত আবশ্যক । 
গ্রশ্থকীট, স্বরণণপদকধারী ও আঁফস-কেরানী উৎপাদন করাতেই বিশ্ব- 
গবদ্যালয়ের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। বরং বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়াস 
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হইবে চারত্রবান মানুষ সৃষ্টি কাঁরতে যাহারা দেশের জন্য জীবনের বাভন্ন 
ক্ষেত্রে মহত্ব অর্জন কারিবে । 

বঙ“মান সময়ের অনাতম আশার কথা এই যে সারা ভারতে টি খশটি 
ছান্্-আন্দোলন গাঁড়য়া উাঠয়াছে । আম মনে কার ইহা বৃহত্তর যুব- 
আন্দোলনেরই একটি পর্যায় । গত দশকের ছান্র-সম্মেলনগৃছলর সঙ্গে 
বর্তমানের ছান্র-সম্মেলনগৃঁলের অনেক পার্ঁক্য হইয়াছে । পূবেকার ছাত্র- 
সম্মেলনগুঁল অন্যাষ্ভত হইত সরকারী পৃ্ঠ,পাষকতায় ৷ এঁ সম্মেলনগহীলর 
প্রবেশদ্বারে উতকীণ থাণকত-_- রাজনশীতর কথা মুখে আনিয়ো না। 

এই সম্মেলনগ্ীলর সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পরের 
আধবেশনগুলির তুলনা করা যাইতে পারে ॥ এ-সব আঁধবেশনে প্রথম ষে প্রস্তাব 
গৃহীত হইত তাহা হইল সম্রাটের প্রাত আমাদের আনুগত্য জ্ঞাপক প্রস্তাব | 
সৌভাগাবশত শুধু ভারতীয় জাতশয় কংগ্রেসের সেই পরই নয়, ছাত্র- 
সম্মেলনের অনুরূপ পর্বও আমরা পার হইয়া আ'সয়া'ছ । আজকার ছাল্- 
সম্মেলনগযীল অপেক্ষাকৃত মুস্ত পরিবেশে অনন্ত হয় এবং সম্মেলনে যাহারা 
শোগ দেন তাঁহারা ভারতীয় দণ্ডাঁবাঁধ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে ইচ্ছা- 
মতো চিন্তা কাঁবয়াও কথা বলিয়া থাকেন । 


অসন্তোষের অনুভূতি 


আঁজকার ষৃব-আন্দোলনের বৈশিপ্টা হইল অসন্তোষের অনুভ্াত, প্রচালত 
ব্যবস্থাব প্রাত অপসাহফণুতা, নতুন ও উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তশব্র 
আকৃতি । দায়ত্ববোধ ও আত্মানভরতার ভাব এই আন্দোলনকে পারব্যাপ্ত 
কারয়া আছে । বর্তমান কালের তরুণরা বয়োজোতষ্ঠদের হাতে সকল দাঁয়স্বভার 
তালয়া 'দয়া তৃপ্ধ থাঁকতে পারে না। বরং তাহারা মনে করে, দেশ ও দেশের 
ভাঁবষ্যতে প্রবীণদের যতটা আঁধকার তাহার চেয়ে তাহাদেরই আঁধকার বোশ । 
তাই দেশের পুণণতম দাঁয়ত্ব গ্রহণ করা ও সেই দায়ত্ব ষথাষথভাবে পালনের 
জন্য নিজেদের যোগ্য কারয়া তোলা তাহাদের পরম কর্তব্য । ছাত্র-আন্দোলন 
বৃহত্বর ষফুব-আন্দোলনেরই একাঁট পর্যায় ও অংশ । তাই ষফুব-আন্দোলনের ষে 
দষ্টভাঁঙগ; মানীসকতা ও উদ্দেশ্য তাহা দ্বারাই ছান্্র-আন্দোলনও অন:প্রাণত । 

আঁজকার ছাত-আন্দোলন দায়িস্বহশন বালক-বাঁলকাদের আন্দোলন নয়, 
সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়ে দেশের সেবার জন্য নিজেদের চারতর ও ব্যান্তত্ব গাঁড়য়া 
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তোলার আদরে উদ্বৃদ্ধ, পূর্ণ তংপর ও দায়িত্বশীল নরনারণ এই আন্দোলনে 
যোগ দিয়াছে । এই আন্দোলন দুই প্রকার কর্মসূচী? গ্রহণ করিয়াছে । কিংবা 
দুই প্রকার কর্মসূচ+ গ্রহণ করা ইহার কতব্য। প্রথমত, ছান্রদের বতমান 
সমস্যার সমাধান কাঁরতে হইবে ও তাহাদের দৈহিক, মানাসক ও নৈতিক 
পুনরুত্জীবন ঘটাইতে হইবে । দ্বিতীয়ত, ছান্ররাই ভাঁবষাৎ নাগাঁরক__ এই 
কথা মনে রাখিয়া, ধাহাতে তাহারা জাশীবন-সংগ্রামের যোগা হয় সেইর্‌পে 
তাহাদের গাঁড়য়া তুলিতে হইবে । জাবন- রণাঙ্গনে প্রবেশ কাঁরলে তাহারা যে- 
সকল সমস্যার সম্মুখীন হইবে, ষে-সকল কমে" তাহাদেব লিপ্ত হইতে হইবে, 
তাহার প্‌বণস্বাদ তাহাদের দিতে হইবে । 


বশেষ প্রয়োজন 


ছাব্-আম্দোলনের প্রথম যনে দিকাটির কথা আম বাঁলয়াঁছ ক্ষমতাসীনরা 
সাধারণত তাহা 'ির্পভাবে গ্রহণ কাঁরবেন না বাঁলয়া মনে হয়। কিন্তু 
আন্দোলনের অপর যে দিকাঁটর কথা আম বালয়াছ তাহা 'নরুৎসাহত ও 
নিশ্দিত করা হইবে, কখনো কখনো তাহা পণ্ড করিয়াও দেওয়া হইবে। প্রথমে 
কী করা আপনাদের কর্তব্য সে সম্পকে বিশদ কর্মস:চী দিবার চেম্টা করা 
আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, তাহার প্রযধোজনও নাই । তাহা নিভর করিবে 
শত আপনাদের বিশেষ প্রয়োজন ও চাহদার উপর, অংশত শিক্ষা-বিষয়ক 
কর্তৃপক্ষ এ-সব প্রয়োজন ও চাহদা িটাইবার কী বাবস্থা করেন তাহাব 
উপর । 
প্রত্যেক ছান্রকেই সৃঠাম স্বাষ্থ্যোজ্জহল দেহ, উন্নত চারল্, প্রয়োজনীয় তথ্য 
জ্ঞান ও সুস্থ গাঁতশীল ভাবধারায় পূর্ণ মাস্তচ্কের আঁধকারী হইতে হইবে । 
কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা কারিবেন তাহাতে যাঁদ, ছাত্রদের দৈহিক, ' চা'রান্রক ও 
মানাসক বিকাশ যথাযথভাবে না হয় তবে সেই 'বকাশ সম্ভব কাঁবয়া তোলার 
উপয্দ্্ত ব্যবস্থা আপনাদেরই কারতে হইবে । কর্তৃপক্ষ মাঁদ আপনাদের সেই 
প্রয়াসকে স্বাগত জানান উত্তম; বাদ গ্বাগত না জানান তবে তাহাদের 
অপেক্ষায় না থাকিয়া আপনারা আগাইয়া যান । আপনাদের জীবন আপনাদেরই, 
উহার 'বকাশ সাধনের দায়ত্বও আপনাদের । অপর ক'ঠাবো অপেক্ষা এ- 
[বিষয়ে আপনাদেরই উদ্যোগণ হইতে হইবে । 
এই প্রসঙ্গে একাঁট কথা বাঁল। উহার গ্রাত আমি আপনাদের দৃষ্টি 
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আকর্ষণ কারতোছি । শুধুমাত্র ছাত্রসমাজেরই হিতার্থে ছাত্র-আসোসয়েশন 
[ননজ নিজ এলাকায় সমবায়মূলক স্বদেশী পা খাঁলতে পারে । ছাত্ররা যাঁদ 
এই-সব বিপাঁণ ভালোভাবে চালায় তবে একসঙ্গে দুইটি উদ্দেশ্য 'সদ্ধ হয়। 
একদিকে ছান্ররা সুলভে স্বদেশী পণ্য পাইবেন ও তাহার ফলে আমাদের 
দেশী শিজ্পের উপকার হইবে । অপর পক্ষে, ছান্ররা সমবায় সাঁমাতি চালাইবার 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারবে এবং লব্ধ মুনাফা ছাত্র-সমাজের কল্যাণ- 
সাধনে বায় করা যাইবে । 

ছাত্রদের কল্যাণসাধনের জন্য আপনাদের কম'..চীতে-_ শারীরচণ সামতি, 
ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, বিতর্কসভা, পান্রকা, সংগণতচচণ, লাইব্রোর, ও রাঁডিং 
রুম, সমাজ-সেবা লীগ ইত্যাঁদ বিষয়গুলিরও স্থান হইতে পারে। 


আদশ" সমাজের স্বপ্ন 


ছাত্র-আম্দোলনের আর একটি দিক-_ এবং সেইটাই আঁধকতর গুরুত্বপূর্ণ 
দিক-_ হইল ভবিষ্যং -নাগারকর্পে গাঁড়য়া তোলার জন্য ছাত্রদের প্রাশক্ষণ 
দান। এই প্রশিক্ষণ হইবে একই সথ্গে বাঁম্ধগত বৌদ্ধিক ও বাস্তবধমাঁ। 
ছাদের সামনে আদর্শ সমাজের একটি স্ব*ন রাখতে হইবে । ছাত্রদের নজ 
জীবনেই এ স্বসন রুপায়িত করিতে হইবে। তাহাদের নিজেদেরই একি 
কর্মস্ভী ীনর্ণয় করিতে হইবে ও সাধ্যমতো সেই কর্মসূচী অনুসরণ কাঁরতে 
হইবে । ছাব্ররূপে তাহাদের কর্তব্য পালনের সময় ছান্র-পরবতা জীবনের 
জন্যও [নজেদের প্রস্তুত কাবিতে হইবে । কাজের এই ক্ষেত্রে কতৃপিক্ষের সচ্গে 
সংঘর্ষ দেখা দিবার সম্ভাবনা । কিম্তু সতাই সংঘষ দেখা 'দিবে 'কিনা তাহা 
অনেকাংশে 'নর্ভর করিবে শিক্ষা-পারচালক কর্তৃপক্ষের মনোভাবের উপর । 
দুর্ভাগ্যবশত সংঘর্ষ যাঁদ দেখা দেয়ই তবে কারবার কিছুই নাই এবং ছাত্রদের 
চিরতরে মনাস্থর কারয়া ফেলিতে হইবে যে শিক্ষা-পরবত+ উত্তর-জীবনের 
জন্য চিন্স ও কর্মের মাধামে [নিজেদের প্রস্তুত কাঁরয়া তোলার বিষয়ে সম্পূর্ণ 
[নঃশঞ্ক ও আত্মানভ'র তাহারা হইবে কি না। 

যে আদর্শ আমাদের সকলের গ্রহণযোগ্য সে আদর্শ কী তাহা বাঁলবার 
আগে আপনাদের অনুমাত লইয়া আর একাঁট 'বষয়ে বলিব-_যাহা সম্পর্ণ 
অপ্রাসাঙ্গক হইবে না। বর্তমানে এমন কোনো এশিয়াবাস নাই, ইউরোপের 
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পদতলে শাঁয়ত এশিয়াকে দৌঁথিয়া বান বাথা ও অপমান অনুভব না করেন। 
কিন্তু এঁশয়া ষে চিরাঁদন এমন হতমান অবস্থায় ছিল এ-হেন ধারণা আপনারা 
চিরতরে পারহার করুন । আজ ইউরোপ সভ্যতার শশর্দেশে রাহয়াছে-__ 
কিন্তু এমন দিন ছিল যখন এঁশয়াই ছিল সভ্যতার চড়ার । ইাতহাস বাঁলতেছে 
অতাঁত যূগে এঁশয়া ইউরোপের বিরাট অংশ দখল কাঁরয়া লইয়াছল, সে সময় 
এশয়ার নামে ইউরোপ ছিল আতৎকগ্রস্ত। এখন অবস্থা পালটাইয়াছে। 
[কিন্তু নিষাতচক আবার ঘুঁরতেছে । তাই নৈরাশোর কোনো কারণ নাই । 
বর্তমান মুহূর্তে এশয়া দাসত্বের নগড় ভাঁঙবার কাজে নিষ্স্ত হইয়াছে । 
সোদন দূরে নাই যখন নবজাগ্রত এশিয়া অতাঁতের তামস্রালোক হইতে শান্ত ও 
গৌরবে সমুদ্‌ভাঁসত হইয়া উঠিষা দাঁড়াইবে, স্বাধীন জাতিসমহের সভামধ্যে 
তাহার সংগত স্থান গ্রহণ কাঁরবে। 

পাঁশ্চমী বাগবশারদেরা অমর প্রাচীকে “পাঁরবর্তনহীন” বাঁলয়া দোষ 
[দিতেছে :-_ একসময় যেমন তৃরস্ককে তাহারা বলত ইউরোপের রুগণ লোক। 
[কিন্তু তুরস্ক সম্পর্কে আব এ কথা যেমন খাটে না, এশয়া সম্পকেও এরকম 
সাধারণ মন্তব্য আর কবা চলে না। জাপান হইতে তুরস্ক পর্যন্ত এবং 
সাইবোরযা, হইতে িংহল পর্যন্ত সমগ্র প্রাণী আলোড়ত হইতেছে । সর্বত্রই 
দেখা যাইতেছে পাঁরবতন, প্রগাঁতি, প্রথা কর্তৃপক্ষ ও এতিহ্যের সঙ্গে সংঘাত । 
প্রাচী যতাদন পাববর্তন কামনা না করে ততাঁদনই তাহার পারবর্তন ঘাঁটবে 
না। কিন্তু সে যখন চাল; হইবার সংকল্প কারবে তখন পাশ্চাতা জাতি- 
গুঁলব চেয়ে দ্রুততব গাততে সে মাগাইযা চালবে। বত'মানে এাশযাষ 
তাহাই ঘঁটতেছে । 

আমাদেব মাঝে মাঝে প্রন করা হয়, এশয়ায়_- বশেষত ভারতবর্ষে__ 
আমরা যে কর্মচাণল্য ও উত্তেজনা দেখিতৌছ তাহা ক প্ররুত জঈবনের লক্ষণ, 
নাঁক বাহবাগত (প্রবণাণ প্রাতীকুযা মান্র। মৃত জীবনকোষও বাঁহরাগত প্রেরণায় 
সাড়া দে । মত মাংসপেশাীব সংকোচন-প্রসাবণেব মতোই আমাদের আন্দোলনও 
উত্তেজনামান্ত্র কিনা সে বিষয়ে 'নাশ্চিত হওয়া দরকার । আমার শ্বাস জীবনের 
লক্ষণ সাস্টশীলতায়। এবং যখন আমবা দৌঁখতোছ বর্তমানকালেব আন্দোলন- 
গীলব মধো মৌলিকতাব ও সজনশীল প্রাতিভার স্বাক্ষর বতমান, তখন 
আমবা নাণ্চত হইতে পাবি জাতি হিসাবে সতাই আমবা ব1১যা আছ জাতীয় 
জীবনেব নানা ক্ষেত্রে আমাদেব নবজাগরণ যথাথহ আত্মার জাগবণ । 
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বত'মানে ভারতে আমরা ভাবধারার ঘূর্ণাবতের মধ্যে বাস কাঁরতোছ । 
চাঁরাদক হইতে 'বচন্র বিরুদ্ধ ও অল্তঃসাঁললা স্রোত বাহয়া আসতেছে । এক 
বাঁচন্ত মিলন-মশ্রণ চলিতেছে । ভাবধারার যে বিভ্রান্ত উপস্থিত হইয়াছে 
তাহার মধ্য বসিয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় 
স্থর করা সম্ভব নয় । আমরা যাঁদ হীতহাসের রায় অগ্রাহ্য না কারি, স্যার 
ফয্যান্ডার্স পোতর মতো চিন্তাবদের স্যাববেচত মত উপেক্ষা না কার, তবে 
আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে পুরাতন ও জীর্ণ সভাঃতাগৃঁলিরও 
পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব । আপনারা যাঁদ আমার এই মত সমর্থন না 
করেন তবে সভাতার উত্খান ও পতনের 'ীপছনে কোন: নিয়ম বতমান তাহা 
আপনাদেরই অনুসম্ধান কাঁরয়া বাহর কাঁরতে হইবে । এই নয়ম আবিদ্কার 
কারতে পারলে তবেই আমরা দেশবাসীকে বাঁলতে পাঁরিব, দেখ.ন, আমাদের 
এই প্রাচীন দেশে নৃতন, স্বাস্থ্যবান ও প্রগাতশীল জাতি সংষ্টি কারতে হইলে 
আমাদের কী কারতে হইবে । 

যাঁদ আমাদের ভাবজগতে আমরা বৈস্লাবক পারবর্তন আ'নিতে চাই তবে 
আমাদের সম্মুখে এমন আদর্শ স্থাপন কাঁরতে হইবে যাহা আমাদেব সমগ্র 
জীবনকে প্রাণচণ্9ল কাঁরয়া তুলবে । স্বাধীনতাই সেই আদর্শ | 'কন্তু 
স্বাধীনতা কথার ধবাঁচত অর্থ আছে, আমাদের দেশেও স্বাধীনতার ধারণা 
ক্রমাববার্তত হইয়াছে | স্বাধীনতা বালতে আমি বুঝ সর্বাঙগাঁণ মুন্ত ;_- 
ব্যান্তর মস্ত ও সমাজের মুক্ত ; পুরুষের মাান্ত ও নারীর মহন্ত ; ধনীর মস্ত 
ও দারদ্রের মস্ত ; সকল ব্যান্তর মহন্ত ও সকল শ্রেণীর মুক্ত । স্বাধীনতা 
বালিতে শৃধ্‌ রাজনোতিক স্বাধীনতা বুঝায় না। ধনের সম-বস্টন, জাঁতিপ্রথা 
ও সামা'জক অন্যায়ের, সাম্প্রদায়কতা ও ধমাঁয় অসাহফ্তার অবসানও বুঝায় । 
কঠোর বাস্তবপরায়ণ পুরুষ ও নারীব কাছে এই আদর্শ হয়তো স্ব'ন 
বালষা বিবেচিত হইবে-- কিম্তু একমাত্র এই আদর্শই আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে 
পারে। 

আমাদের জাতায় জীবনের যত দক মাছে স্বাধীনতারও তত দিক আছে। 
এমন অনেকে আছেন যাঁহারা গ্বাধীনতার কথা যখন বলেন তখন স্বাধীনতার 
একটি বিশেষ 'দিকের কথাই বলেন । স্বাধীনতা সম্পর্কে সংকাঁণ ধারণা 
কাটাইয়া উঠিয়া উহার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাৎগীণ ধারণা গ্রহণ করিতে আমাদের 
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কয়েক দশক সময় লাগয়াছে । যাঁদ সত্যই আমরা স্বাধীনতার পূজারী হই 
এবং কোনো স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে নয়, স্বাধীনতার জনাই স্বাধীনতা 
ভালোবাস, তাহা হইলে আমাদের এ কথা বুঝবার সময় আসিয়াছে যে প্রকৃত 
স্বাধগনতা বাঁলতে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মান্ত বুঝায় এবং শুধু ব্যান্তর 
স্বাধীনতা নয়, সমগ্র সমাজের স্বাধীনতাও বুঝায় । ইহাই এ ষুগের আদর্শ 
এবং যে স্ব'ন আমার আত্মাকে আধকার কারয়াছে তাহা হইল পূর্ণ, স্বাধীন ও 
মুন্ত ভারতের আদর্শ ৷ 

স্বাধীনতা লাভের একমান্তর উপায় হইল স্বাধীন মান্ষরূপে 'নিজেদের 
গণনা করা, অনুভব করা । আমাদের অন্তরে পূর্ণ বিশ্লব ঘটা চাই । মান্তর 
মদে আমাদের মাতাল হইতে হইবে । মান্তর মদে মাতাল নরনারীই মানবতার 
মান্ত সাধন কারতে পারিবে । যখন “মনন্ত হইবার ইচ্ছা” আমাদের মধ্যে 
জাগা উঠবে তখনই আমবা কমসাগরে ঝাঁপ দব | সাবধানী বাণী আর 
আমাদগকে আটকাইয়া রাখতে পারবে না। সত্য ও গৌরবের আহ্বান 
প্রয় লক্ষ্যের অভিমুখে আমাদের লইয়া চাঁলবে । 

বম্ধৃগণ, আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আঁম যাহা ভাব, অনুভব কার, 
স্ব'ন দোখ, আমার সকল কর্মের পিছনে যে উদ্দেশ্য ও প্রেরণা বর্তমান, তাহা 
আম আপনাদের কাছে ধুঝাইয়া বাঁলবার চেষ্টা করিয়াছি । জানি না ইহা 
আপনাদের ভালো লাগিল কিনা | কিন্তু একাঁট বয় আমার নিকট খুব 
স্পম্ট-__ জীবনের একাটই উদ্দেশ্য ও তাৎপয* আছে-_ তাহা হইল সব্রকার 
বন্ধন হইতে মানত । এই মবান্তুর ক্ষুধাই হইল আত্মার সম্গীত । নবজাতকের 
প্রথম কন্দনধবাঁন, যে বন্ধনের মধ্যে সে আসিয়া পাঁড়ল উহার বিরুদ্ধে তাহার 
ণবদ্রোহ ঘোষণা । আপনারা আপনাদের নিজেদের মধ্যে ও আপনাদের স্বদেশ- 
বাসর মধো মযান্তর এই তীব্র ইচ্ছা জাগাইয়। তুলুন-- আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, 
ভারত তাহা হইলে আঁচবে স্বাধীন হইবে । 

ভারত স্বাধীন হইবেই- পে িবষয়ে 'তিলমান্র সংশয় নাই । নশাবসানে 
যেমন 'দিবসেব আবভাব আনবার্য ইহাও তেমান আনবার্য । পাথবীতে এমন 
কোনো শান্ত নাই যাহ। ভারতকে আর বোশাদন পরাধীন কাযা রাখিতে পারে। 
গকন্তু আসন, আমবা এমন এক ভারতের স্ব'ন দোঁথ যাহার জনা আমরা 
আমাদের সবক্ব-_ এমন-ীক জীবনও-_ দান কাঁরতে পার । যাহার জন্য 
আমাদের 'প্রয়জনদেরও ডালি দিতে হইতে পারে । স্বাধীনতা সম্পকে" আমার 
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কী ধারণা তাহা আমি আপনাদের বাঁলয়াছ এবং কোন: ভারতবর্ষ আগ গাঁড়য়া 
তুলিতে চাই তাহাও আম আপনাদের বালিয়াছি। পূণ মস্ত ভারত বশববাসীর 
কাছে মাস্তর নববাণণ প্রচার করুক । 

আমাকে হয়তো উগ্র জাতীয়তাবাদী বলা হইবে, তবু আম বলিব যে 
ভারতের একটি মিশন আছে যাহা তা.ংবকে উদযাপন কাঁরতে হইবে, এ 
[মিশনের জনাই ভারত বাঁচয়া আছে । এই "মখন” কথাটির মধ্য কোনো রহস্য 
নাই ॥ মানবজীবনের প্রায় সবক্ষেত্রে- বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ/তায়, ভারতকে 
কছ? মৌলিক অবদান রাখিতে হইবে । তাহার বতমান অবনাত ও দাসত্বের 
মধ্যেও সে ষে অবদান রাঁখতেছে তাহাও তো কম নয় । একবার ভাবিয়া দেখুন 
আপন পথে ও আপন প্রয়োজনানুসারে িকাশলাতের স্বাধীনতা যখন সে 
ফিরিয়া পাইবে তখন তাহার অবদান কত মহত হইবে । _ 

এ দেশে এমন লোক আছেন-_ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রসিষ্ধ ও 
সম্মানী ব্যন্তি-__ মৃস্তর আদরের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে তাঁহারা সম্মতি দিবেন 
না। তাঁহাদের খুশি কারতে না পারলে আমরা দুঃখিত হইব; কিম্তু কোনো 
পারিস্থীতিতেই আমরা সত্য, ন্যায় ও সাম্যের [ভীত্বতে প্রাতাম্ঠত আদশ" পাঁর- 
ত্যাগ করব না। অন্যেরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিক বানা দিক আমরা 
আমাদের পথে চলিবই । আপনারা 'নশ্চম্ত হোন, যাঁদ মুষ্টমেয় কিছু লোক 
শামাদের পাঁরতাগও করে তবু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের মন্ত- 
বাহনীর সঙ্গে যোগ দিবে ৷ বলুন, অন্যায় ও অসাম্যের সত্গে আমরা কোনো- 
রকম আপস কারব না। 

বন্ধৃগণ, এখন সময় আসিয়াছে মান্তিপ্রোমক সকলের এক সুখী এঁক্য- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মবান্ত বাহনা গাঁড়য়া তোলার । 

এই বাহন শুধ; মৃন্তিষুদ্ধে শাসিল হইবার যোম্ধূদল পাঠাইবে না : 
মৃন্তর নূতন আদর্শ প্রচারের জন্য প্রচারকও পাঠাইফে। আপনাদের মধ্য হইতেই 
এই প্রচারক ও যোম্ধার দল গাঁড়য়া তুলিতে হইবে । আমাদের কর্মসভশতে 
একাদকে ব্যাপক ও নিবিড় প্রচারের ব্যবস্থা থাকবে, আর-এক 'দিকে দেশব্যাপধ 
স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গাঁড়য়া তোলা হইবে । আমাদের প্রচারকরা কৃষকদের মধ্যে 
ও কারখানার শ্রামকদের মধ্যে যাইবে ও তাহাদের কাছে মৃন্তর নুতন বাণ 
প্রচার কারবে । তাহারা তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ কারবে ও সারা দেশে যুব- 
লীগ সংগাঠত কাঁরবে ৷ দেশের সমগ্র নারীশাল্তকে তাহাদের জাগাইয়া তুলতে 
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হইবে, কেননা সমাজে ও রাণ্ট্রে পুরুষের সমান সহযোগিণশ রূপে স্থান 
লইবার জন্য এখন তাহাদের আগাইয়া আসতে হইবে । 

বন্ধুগণ, আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই এখন ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দিবার 
জ্বন্য নিজেদের প্রস্তুত কাঁরতেছেন । আপনাদের দেশে ভারতাঁয় জাতীয় 
কংগ্রেসই 'নঃসন্দেহে বৃহক্রস জাতীয় সংগঠন । কিন্তু ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের শান্ত, প্রভাব ও ক্ষমতা নিভভর করে শ্রামক-আন্দোলন, যুব- 
আন্দোলন, কষক-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন, ছান্র-আন্দোলন ইত্যাদর উপর । 
যাঁদ আমরা আমাদের শ্রামক, কৃষক, অন:ন্বত শ্রেণী, ধুবগোম্ঠ* ছাত্রসমাজ 
ও নার জাতকে যুক্ত কারতে পায় তাহা হইলে আমরা এমন শান্ত জাগ্রত 
কাঁরতে পারব ষে ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেস আমাদের স্বাধীনতা আ'নয়া দিতে 
সক্ষম হইবে । অতএব, যাঁদ আপনারা সকলে ফলপ্রদ উপায়ে ভারতাঁয় জাতাঁয় 

গ্রেসের সেবা করিতে চান, তবে আম যে সংশ্লন্ট আন্দোলনগুণলর কথা 

এইমান্র বাঁললাম সেগৃলকে আপনারা একসথ্গে জোরদার করুন । 

চখন আমাদের পাশেব দেশ । তাই সাম্প্রীতক চীনা ইতিহাস হইতে আমরা 
পাঠ নব । চশনের ছাত্ররা তাহাদের মাতৃভাঁমব জন্য ক কাঁরয়াছে তাহা 
লক্ষা করুন । আমরাও ক ভারতের জনা এর্‌্প কাঁরতে পার না 2 আধাঁনক 
চশনের নবজাগৃতি আনিয়াছে চীনের ছাল্ুছাত্রীগণ । তাহারা একদিকে গ্রামে 
গ্রামে, শহরে শহরে, কলকারখানায় গিয়া নূতন ম্াস্তর বাণী প্রচার কারয়াছে, 
আর-একাদকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা চীনকে সংগঠিত 
কারয়াছে । ভারতেরও আমাদের তাহাই কাঁরতে হইবে । ম্ীন্ত লাভের কোনো 
সংক্ষিধ পথ নাই । মান্তর পথ নিঃসন্দেহেই কণ্টকাকীর্ণ, 'কম্তু উহাই গৌরব 
ও অমরত্ব লাভেরও পথ । আসুন, আমরা অতাঁতের বম্ধন চূর্ণ করি, ষুগ যুগ 
ধারয়া যে-সকল বাধা আমাদের বম্ধ কাঁরিয়া রাখিয়াছে সেগযাঁলকে ধ্বংস কার 
এবং যথার্থ তীর্ঘযাত্রীর মতো কাঁধে কাঁধ 'মলাইয়া মাস্তর লক্ষ্য আভমৃখে 
আগাইয়া চাল । স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার জনা মৃতু বরণ করলে 
শাশ্বত গৌরব অর্জন করা যাইবে । সেজন্য আসুন আমরা স্বাধীন হইবার 
সংকঙ্প লই, স্বাধীনতা লাভের জন্য মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত হই । আমরা 
আমাদের আচরণ ও চারনের দ্বারা এ কথা যেন প্রমাণ কাঁরতে পার যে আমরা 
মহান শহদ ঘতীক্দ্ুনাথ দাসের স্বদেশবাসী হইবার যোগ্য । বন্দেমাতরম | 

অক্টোবর ১৯২৯ 
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স্বাধীন ভারতের উত্তরাধিকারী 


মধাপ্রদেশ ও বেরার ছান্র-সম্নেলনে অংশ গ্রহ" কাঁরতে পারা আমার পক্ষে খুবই 
আনন্দদায়ক । এই ধবনের একাট ছাত্র সম্পেলনে যোগ দিতে পারা শুধু 
আনন্দেবই নয়, পরম সৌভাগ্যের বষযও বটে । তোমাদের স্তুতির জন্য 
বাঁলতোছ না, ইহা আমাব অম্তরেব গভঈবতম কথা । ইহাতে কোনো আতরঞ্জন 
নাই। কেননা ছাত্রদের ঘাঁনষ্ঠ সংস্পশে আগসলেই আমার মনের দুয়ার খুলিয়া 
যায়। সকল দ্বধা-সংকোচ দ্‌ব হয়, আমার মনেব দৃযার খুলিয়া যায় । সকল 
দ্বিধা-সংকোচ দুর হয, আমার জীবনেব চবম সত্যগুলিকে অকপটে প্রকাশ 
কাঁরতে পার । প্রা এক দশক আগে আম বিশ্বাবদ্যালযেব অন্গন ছাঁড়য়া 
বাহর হইয়াছ । তবু আজও আম নিজেকে ছাত্র ভিন্ন আর ছু ভাবতে 
পার না। শুধু প্রভেদ এই তোমাদের বিণবাবদ্যালয় অপেক্ষা বতমানে এক 
বহন্তর 'বশ্বাবদ্যালযের ছান্র আম-_ উহাকে সহজভাবেই “জশীবনের িবশ্ব- 
বিদ্যালয়” বলা যাইতে পারে । আমি জখবন সংগ্রামে নিযুক্ত এবং তাহা হইতে 
[িতান্তন বাণী ও আভজ্বতা আহরণ কাঁরতোছ । আদর্শবাদ এবং কম্পনা- 
প্রসৃত ভাবপ্রবণতা-_- যাহা ছাতরদেব বৌশন্ট্য-- আমাকে এখনো সম্পূর্ণরূপে 
বর্জন করে নাই । সৃতরাং তোমাদের অভাব ও ক্ষোভ, আনন্দ ও বেদনা, আশা 
ও আকা্ক্ষা আমার পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব নয় । 

তবুও এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করাব যোগ্যতা আমার আদৌ আছে কনা 
সে সম্বন্ধে গরুতর সংশষ রাহয়াছে ৷ ছান্রজীবনের আচরণের 'দিক হইতে 
আমাকে বচার কারলে আশৎকা হয় আমাকে খুব সং 'কমবা নি্কলঙ্ক পাইবে 
না। সোঁদনের কথা আমার সুস্পন্ট মনে আছে, যোঁদন অধ্যক্ষমহাশয় আমাকে 
তাঁহার সমক্ষে ডাকাইয়া আ'নয়া কলেজ হইতে বাহদ্কারের আদেশ জানাইয়া 
দিলেন । তাঁহাব কথাগ্যাল এখনো আমার কানে বাজিতেছে : তুমিই এই 
কলেজের ছাত্রদের মধো সব চাইতে নম্টের গোড়া ॥” 

আমার জীবনের সে এক পরম স্মরণখয় দিন। নানাদক দয়া গবচার 
কাঁরলে বলা যায় সোঁদন হইতে আমার জীবনের এক নৃতন অধ্যায় খবীলয়া 
গেল। সোদন আম প্রথম উপলাব্ধ করলাম কোনো মহান আদর্শের জন্য 
[নর্যাতন ভোগের পর কখ স্বগীয় আনন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা কারয়া 
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থাকে ! জীবনের অন্য কোন আনম্দ এই অপার আনন্দের সাহত তৃলন"য় 
হইতে পারে £ ইহার সাঁহত তুলনায় আর সকল অবস্থাই তুচ্ছ, আঁকণ্ংকর। 
ইতিপূর্বে সামাজক নোতিকতার এবং জাতীয়তাবাদের তত্বগত ধারণার সাঁহত 
ছটা পাঁরাচিত হইয়াছিলাম । কিন্তু সেই দিনই প্রায় সকল ধারণার পরীক্ষা 
হইয়া গেল-_ তাহা অশ্নিপরীক্ষাই বটে ।॥ সেই কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের 
সাঁহত উত্তীর্ণ হইবার পর আমি বুঝতে পাঁরিল'ম আমার জীবনের গত ও 
ভাঁবধ্যং কার্ধক্ম চিরকালের জনা নিধারিত হইয়া গিয়াছে । 

বম্ধৃগণ, তোমরা হয়তো ভাবিতেছ ষে আম এক অদ্ভুত ব॥ন্ত, তোমাদের 
সমস্যার ভিতরে প্রবেশ কাঁরয়া নিজের কথাই চচণ কাঁরতে আরম্ভ কারিয়াছি। 
1কম্তু আমি এখানে কেন আঁসয়াছি ঃ তোমরা ক আমার আসবার উদ্দেশ্য 
অনুমান কারতে পাঁরয়াছ ? নিশ্চয়ই আম নীতিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদ 
সম্পর্কে ঠীনছক দীর্ঘ তত্বোপদেশ দিতে আস নাই । আমার জীবনের আভিজ্ঞতা- 
লব্ধ সত্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আম আঁসয়াছ । ইহা দি 
সত্য নয় যে একমান্র আভক্ঞতা ও দৃঃখবরণের মধ্য দয়া যাহা আমরা 'লাখয়া 
থাকি তাহারই যথার্থ মূল্য আছে 2 

ভারতের সর্বত্র আজ এক ব্যাপক আলোড়ন শুরু হইয়াছে । বিভিন্ন মত 
ও আদর্শের সংঘাত চলতেছে । নানা প্রকাতির আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াচ্ছ। 
তাহার কতকগ্ীল সং্কারমূলক । বর্তমান অবস্থার উন্নয়নই তাহাদের লক্ষ্য। 
অপর কতকগীল বৈস্লাবক ধরনের__ বর্তমান অবস্থার আমূল পাঁরবর্তন 
কারয়া সস্পূর্ণরূপে নৃতন ব্যবস্থার পত্তন কাঁরতে চায় ॥। এই সংঘাতের মধ্য 
দিরা নূতন ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ কারতেছে । এই পরিস্থিতিতে ভাঁবষ্যতের 
গদকে তাকাইয়া তাহার গণতপ্রকীতি 'নণ্ণয় করা সহজ নহে । যাহারা সজীব ও 
তরুণ, মহান আদর্শের "বারা উদ্বুদ্ধ অথচ আত্ম-সংযত, যাহারা স্বীয় আদর্শের 
সাহত জাতির আদর্শের সার্থক সমন্বয় স্থাপন কাঁরয়াছে, যাহারা ইতিহাস- 
পাঠ সম্পূর্ণ কাঁরয়া শিক্ষণীয় ঠবষয় আত্মস্থ কাঁরয়াছে, কেবলমাত্র তাহারাই এই 
প্রকার দাষিত্বশীল কাজের উপয্ুস্ত ! বর্তমানের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে একমান্ 
তাহারাই ভাঁবষাৎ অগ্রগ্গাতর পথের সম্ধান আঁবত্কারের সুযোগ দিতে পারে । 

ভারতে সা্প্রীতককালে উন্ভ্ত 'বাভন্ন আন্দোলনগনীল একটি একটি 
কাঁরয়া বিশ্লেষণের পর সেগুল সম্বন্ধে মত প্রকাশ কাঁরতে হইলে, দ্ঘ 
সময়ের প্রয়োজন এবং একাঁদনের বঙ্কৃতায় তাহা সমাধা করাও সম্ভব নয়। 
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সৃতরাং সে চেষ্টা হইতে বিরত থাকব । কিন্তু একটি কথা জোর দিয়া বালিতে 
চাই । আমাদের এই কালজীর্“ দেশে যাঁদ যৌবনের পুনরুহ্জীবন চাই, সমগ্র 
ভারতবর্ধকে ঘি একাট মহান জাঁতির্‌পে সংহত কাঁরতে চাই, তবে আমাদের 
ভালোমন্দ বোধের নৌতকতার মধ্জাগত পুরানো ধারণা ঢাঁলয়া সাজতে 
হইবে ৷ দার্ণাঁনক পাঁরভাষার বাঁলতে গেলে ম্বামাদের পুরাতন অথচ বর্তমানেও 
প্রচীলত সামাঁক্রক ও নৌতিক মূলাগুঁলর পু*ঘর্তল্যায়ন কাঁরতে হইবে। 

গভীর [বিচার ছাড়াই, আপাতদাণ্টতৈই দেখা যাইবে ষে আমাদের দেশের 
সাম্প্রাতক আন্দোলনগাল দড়মূল নহে, একান্তই ভাসা ভাসা ; মাননষের 
আত্মার গভশরে আবেদন সং্টি না কাঁরয়া, অভাব-আভিবোগের প্রাম্তসীমা মান 
স্পশ* করিয়াছে । অবশ্য আমার বলার উদ্দেশা ইহা নয়। এগ্ীল কোনো 
উদ্দেশ্য সাধন করে না, কারতেও পারিবে না। আসলে ইহাদের উদ্দেশ্য সাধনের 
ক্ষমতা অতান্ত ক্ষীণ । সমগ্র জাতকে জাগাইতে হইলে এইরপ অগভীর 
আন্দোলন দৃশ্যত আমাদের কোনো কাজে আসবে না। আমাদের চরম লক্ষ 
জাতির জাগরণ । কোনো অগভীর জাগরণ নহে । অশ্তরাত্মার জাগরণ । 
সৃতরাং সমগ্র জাতিকে জাগাইবার জন; আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে। 
অনাতকালমধ্যে এই উদ্দেশ সাধনের জন্য উপায় খশীঁজয়া বাহর কাঁরতে হইবে। 

আমাদের এই প্রাচীন দেশের সভ্যতাও প্রাচীন । তৎসবেও ইহার অস্ত- 
ধন্ণহত শান্ত সম্পূর্ণরূপে নঃশোঁষত হয় নাই । জাত হিসাবে আমরা অনেক 
ঘাত-প্রাতঘাত বীরোগচিতভাবে আঁতক্ুম কাঁরয়াছ । কখনো কখনো পয দস্ত 
হইলেও আজও আমরা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাই নাই । যাঁদ কখনো শ্রা্ত বা 
অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকি, তাহাতে অবাক হই্বার কিছু নাই । কারণ এ-সব 
মৃহূর্ত আমাদের 'বশ্রামের সুযোগ আঁনয়া দয়া জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করে । 
আজ আমরা ক্লান্ত এবং 'দ্বধাগ্রস্ত হইয়া পাঁড়লেও জাত হিসাবে আমরা 
সত নহি! জ।তি ও ব্যন্ত হিসাবে, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেলে? সৃজনাপ্রাতভার 
জনা, আমাদেব গৌরব বোধ কারবার সংগত কারণ রাহয়াছে । এইগনলই 
প্রাণস্পন্দনের সুনিশ্চিত লক্ষণ । আমাদের মধ্যে এই ধরনের একজনও 
অবশিষ্ট না থাকলে, জাতর জাগরণের সকল আশাই 'বিলংপ্ত হইবে । 

িম্তু প্রাণ-স্পন্দন আমাদের সংশয় কারবার নয় । জাতির পদনজাগরণের 


জন্য সকল উপাদানও সমভাবে বিদ্যমান । এই কারণেই গৌরবোব্জব্ল 
ভাঁবষাতের স্বন দেখিবার উদ্দীপনা এখনো আমাদের অস্তরে রহিয়াছে । 
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এই অম্তরাত্মার জাগরণ চাই । একমান্তর এই জাগরণই আমাদের জশবনের 
মৌল র্‌পাম্তর ঘটাইবে । আধামাধ সংস্কার কিম্বা বাহ্যক পালিশে কোনো 
কাজ হইবে না। সম্পূর্ণ নতন' জীবনে উত্তরণের জন্য আমাদের চাই সর্বা- 
গণ পারবর্তন । এই পাঁরবর্তনকে আমরা “সম্পূর্ণ বিল্লব আখ্যায়িত 
কারতে পার । 

শবগ্লব' কথাটি শুনিয়া আপনারা চমাঁকত হইবেন না । বিপ্লব কোন: 
পথে প্রবাহত হইবে সে সম্পকে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে ; িম্তু 
বলবে বাস করে না, এমন একটি লোকেরও এ-ষাবং সাক্ষাৎ পাই 
নাই । শববর্তন” ও শীবগ্লব'-এর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নাই । 
অন্পসময়ের মধ্যে বিবর্তন বিপ্লব ছাড়া আর কিছু নয়, দীর্ঘতর সময়ের মধো 
সম্পচাদত বলবকেই বলে বিবর্তন । এই দুইটি প্রত্যয়ের পশ্চাতে রাঁহয়াছে 
পাঁববর্তনের ধারণা ॥ দুইটি প্রতায়েরই 'না্দন্ট স্থান রাঁহয়াছে । একাঁট আর- 
একটির বকজ্প হইতে পারে না। 


আগেই বাঁলয়াছ, ভালো ও মন্দ সম্বন্ধে কততকগৃল প্রচলিত ধারণার 
পরিবর্তন আমাদের কারতে হইবে । আম আরো বাঁলয়াছি আমাদের গতানু_ 
গাতক অস্তিত্বের কাঠামোকে ঢালিয়া সাজা প্রয়োজন । সেই পথেই জাতির 
প্রকৃত সংহাতি সৃষ্টি হইয়া সভ্যজগতে আমাদেব সম্মানের আসনে প্রাতিগ্ঠা দান 
কারবে । যে জীবন প্রাত্যাহকতার উধের্য কোনো বৃহত্তব এবং মহত্তর আদর্শ 
দ্বারা অনুপ্রাণত হয়, তাহাব কিছু মূল্য আছে। যে জাতর কোনো 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তার বাঁচিবারও আঁধকার নাই । আ'ম সেজন্য এ কথা কখনোই 
বালব না যে কেবলমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থাসম্ধর জনাই কোনো জাতি উন্নাতর 
চেষ্টা কারবে । মানবসমাজে ওঁদার্য ও মাহাত্ম্য বাদ্ধর জন্য জাতিকে অগ্রসর 
হইতে হইবে, যাহাতে শেষ পর্যন্ত এই পথবী মানুষের পক্ষে 'মহত্তর ও 
সুন্দরতর আবাসযোগ্য স্থান হইয়া উঠে। 
জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপ!দানই ভারতে রহিয়াছে__ 
বৈষায়ক, নৌতিক, আঁত্মক__ যে-কোনো দিকেই তাকাই-না কেন, ইহার 
কোনো অভাব গোচরে আসে না। ভারতের ইতিহাস কত প্রাচীন তাহার 
চড়ামন্ত 'নিষ্পান্ত না হইতে পারে, কিম্তু আসল কথা এই ভারতবধ' মৃত নয়, 
এখনো জশীবত । ভারতবর্ষ কেন বাঁচয়া আছে ? শুধু কি তাহার গৌরব ও 
মহব্ের পুনরুজ্জীবনের জনা ? ভারতবর্ষ বাঁচিয়া রাঁহয়াছে এই কারণে যে 
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[বিশ্বের ভান্ডারে এখনো বৃহত্তর ও গৌরবোজ্জবল 'কছু তাহার দান কারবার 
রাহয়াছে । 

ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য কী? তাহার জনসমাজের কার্্রম কণ ? প্রথমত 
তাহাদের আত্মরক্ষা কারতে হইবে, তারপর বিশ্বের সভ্যতার ভাস্ডারে ছু দান 
করিতে হইবে । অজস্র বাধা সত্বেও, অতাঁতে ভারতবর্ষের অবদান আঁকিংকর 
নহে। সুতরাং আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পার, যাঁদ বাধাহখমভাবে 
নিজের পথে বিকাশের স্বাধীনতা থাকিত, তবে মানব-জাতির সংগ্কাতি ও 
সভাতার ক্ষেত্রে ভারত কী পাঁরমাণ দান কাঁরতে পারত ॥ 

আম দড্ভাবে ব*বাস কাঁর যাঁদ আমাদের দেশবাসীর মনে অন্তহীন 
উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা সন্গার কারতে পারতাম ভারতবর্ষ আঁবশবাস্য কর্ম- 
সাধন কাঁরয়া বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি কারতে পারত । আমাদের এই সংপ্ত জাত 
একবার জাগিয়া উঠিলে প্রথম সারির অগ্রসর পাশ্চাত্জাতিসমূহকে অনায়াসেই 
'্পছ্বনে ফোঁলয়া যাইবে । আমাদের প্রয়োজন একাঁট যাদুদস্ড যাহার স্পর্শমানত 
একট 'বচ্ছীরত শহবণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সণ্াঁরত হইযা আত্মক প্রস্তুতির 
আহ্বান জানাইবে | ফরাসাঁ দার্শানক বেস" এলান ভাইটাল' অথণৎ প্রেরণা- 
দা'য়নী শান্তর কথা বাঁলয়াছেন, ইহা সেই প্রাণশান্ত যাহা পৃথিবীকে কর্ম- 
সাধনাব ও প্রগাতর পথে প্রবার্তত করে । আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশাস্ত 
কণ হইতে পারে? স্বাধীনতা, আত্মীবকাশ অথবা আত্মোম্বয়নের জন্য নিরবাচ্ছন্ন 
আকাত যাহা আমাদের মনের গভগরে নিহিত রাহয়াছে। সকল প্রকার বন্ধনের 
ঘবরৃম্ধে বিদ্রোহ, আত্মীবকাশের জন্য বেগবান প্রবণতার অপর একাঁট দক মাত্র। 
ঘাঁদ সতাই তোমরা বম্ধনমনন্ত হইতে চাও, বন্ধনের শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য 
ক্বিধাহীনভাবে প্র্তুত হইতে হইবে এবং দ্বাধনীনতার পথে সকল অন্তরায় চুর- 
মার করিয়া ফেলিতে হইবে । এই প্রকার বিদ্রোহে তোমাদের সাফল্য স্বাধীনতা 
অজঞনের মভোই প্রাতচ্ঠা পাইবে । যাহাদের আত্মসম্মানবোধ সর্বতোভাবে ল.& 
হইযাছে, তাহাদের কথা ছাড়া দিলে অবাঁশণ্টেরা সর্বদাই দাসত্বের জালা ও 
অবমাননা বোধ করে । 'বাভন্ন ব্যান্তর নিকট সেই অনুভ্াতি যতই বাভিন্ন 
মান্তায় আঁভব্যন্ত হইয়া থাকুক-না কেন। এই অনৃভাতি তীব্র হইয়া উঠলে বম্ধন 
আর সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে । এই অবস্থায় পেৌোছাইলে সকল বম্ধনে 
আঁস্থর হইয়া পাঁড়তে হয় এবং যাঁদ সেই অবসরে সামান্য ম্যীস্ত্রর স্বাদও আমরা 
পাই, বম্ধনমোচনের আঁষ্থরতা আরো বাঁড়য়া উঠে । আমাদের মতো সাধারণ 
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মানুষ অপর কোনো স্বাধধন দেশের আঁজত আঁভজ্ঞতা হইতে অথবা সে দেশের 
ইতিহাস পাঠ কারয়া সেখানকার পাঁরস্থধাত ও পাঁরবেশের মননার দ্বারা 
স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করিয়া থাঁকি। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যেকোনো 
জাতিকে কঠিন পরধক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । 


এই পরীক্ষার প্রককাত কী 2 একাদকে সকল প্রকার জাতাঁয় অবমাননার 
বরুষ্ধে, জাতধর্মের বৈষম্যের বরুম্ধে আমাদের ঘৃণা তীব্রতর কাঁরয়া তুলিতে 
হইবে, অপরপক্ষে স্বাধীনতার জন্য আকাৎ্ক্ষা ক্রমশই প্রবলতর কারয়া তুলিতে 
হইবে । বাস্তাবকপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই কঠিন পরীক্ষা ও 
তপস্যার আনিবা্ প্রয়োজনীয়তা রাঁহয়াছে । এই সংগ্রামে উপযুক্ত উদ্দীপনা 
সগ্চারের জন্য আমাদের শুরু কাঁরতে হইবে হীতহাস পাঠ দয়া এবং 
ভারতবর্ষের জনগণের পতনের কারণ 'নর্ণয় কাঁরতে হইবে । অতঃপর প্রকৃত 
আদর্শ সম্বন্ধে গভীরভাবে পযণালোচনার সময় মনোযোগ সহকাবে পরাধীন 
দেশের অবস্থার সাহত স্বাধীন দেশের অবস্থার তুলনা কাঁরতে হইবে । 

1891011977, মম্ত্রগ্প্ত অনূষ্ঠান বা দীক্ষার একটিই অথ : স্বাধীনতার 
বেদীতে মাত্মানবেদনের সংকল্প গ্রহণ ॥ সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন একাঁদনে 
আয়ত্ত করা যায় না। স্বাধীনতার জন্য আমাদের আকাৎক্ষা যত প্রবল হইবে ততই 
আমরা আমাদের হৃদযে স্বগখয় আনন্দ লাভ করিব । ভাষায় এই অনুভাঁত 
বাস্ত করা ব।ইবে না । এই আনন্দের সম্ধান পাইলে জীবনের মহণ্তর লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধরে ধীরে উপলব্ধি কারতে হইবে । এই উপলা্ধ 
আমাদের বস্লবের পথে পরিচালিত কারবে ; আমাদের সকল অনুভাঁতি, আশা- 
আকাতক্ষার সম্প্ণ রূপে রূপান্তর ঘটিবে । অতঃপর আমাদের জীবনে একমান্র 
স্বাধীনতারই মূল্য থাকবে এবং সকল অন্তর "দয়া, আর কাহারো নহে কেবল 
স্বাধীনতা পূজা করিয়া, জশবনের প্রতি আমাদের দণ্টভাঞ্গর, আমাদের 
মূল্যবোধেরও পাঁরবর্তন ঘাঁটবে । তখন আমরা একমান্র সেই আদর্শকেই অনু- 
সরণ করব । এই রূপাম্তরকালের অনুভকাতর সঠিক ববরণ ভাষায় বাস্ত করা 
অসম্ভব | িম্তু এ কথা বলা যায় একবার এই র্‌পাম্তর সম্পূর্ণ হইয়া গেলে 
আমরা নবজন্ম লাভ কাঁরিয়া প্রকৃত অর্থে শন্বজত্ব প্রাপ্ত হইব । তারপর আমাদের 
অস্তর সর্বদাই স্বাধীনতার স্বার্দে সেই ভাবনায় ভাঁরগ্রা থাকিবে । আমরা 
তাহার স্বন দোখতে থাকব । স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা, যাহা জীবনের 
সর্বোত্তম আকাৎ্ক্ষা__ আমাদের সকল কর্মে তাহার আভব্যান্ত হইতে থাকিবে । 
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এক কথায় বাঁলতে হয় : আমবা স্বাধীনতার ভাবনা উদ্বোৌলত হইয়া, সেই 
অমল্য সম্পদ করায় কাঁরতে জীবনের সবস্ব পণ কাঁরব । 
স্বাধীনতার আকাতক্ষা একবার হৃদয়ে জাগ্রত হইলে, তাহা তপ্ত না হওয়া 
প্ন্ত আমাদের মনে কোনো শান্তি থাকবে না। আকাতক্ষা পূরণের জন্য 
আমাদের সকল প্রকার সংগত ও সম্ভাব্য পথ গ্রহণ করিতে হইবে । সেই 
উদ্দেশ্যে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আনাদের শারশীরক, মানাসক, নোতিক ও 
আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শান্ত ও তেজ সংহত কারতে হইবে । এতকাল যাহ। 
শিখয়াছ তাহার অনেক িছৃই ভুলিয়া যাইছে হইবে । আর এতাদন যাহা 
শিখি নাই, তাহা নৃতন কাঁরয়া এখন 'শাীখতে হইবে । যেহেতু স্বাধীনতার 
গুরু দাঁয়ত্ব আমাদের বহন কাঁরতে হইবে, সে কারণে আমাদের শরীর ও 
মনের শান্ত নূতন উদামে বৃদ্ধি কারতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যেমন পাড়তে 
হইবে নৃতন পাঠ, তেমীন সামায়ক উপভোগ এবং বিলাসবাসনগ্াীলর মতো 
জীবনের বাহভখগের মৃত খোলস ঝাঁড়য়া ফোলয়া দিতে হইবে । এক কথায়, 
পুরানো অভ্যাস বর্জন কারয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে জীবনের নূতন গাতপথ 
অবলম্বন কাঁরতে হইবে । এইভাবে শান্তমান ও কলুষমক্ত হইয়া সামাগ্রকভাবে 
জীবন পূর্ণতার প্রাতচ্ছাব হইয়া উঠবে এবং আমরা স্বাধীনতা লাভের 
উপয্ত হইয়া উঠব । 
আসলে -বান্তমানৃষ একাঁট সামাঁজক সত্তা। তাহাকে সমাজ হইতে [বিচ্ছিন্ন 
কারয়া দিলে, তাহার ব্যান্তত্বের 'বকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়। শরীরের ও আত্মার 
সবণত্গীণ বৃষ্ধর এবং মানাসক প্যাম্টর জন্য ব্যান্তকে সমাজের উপর বহুলাংশে 
ধনভর কারতে হইবে । আমাদের উপলব্ধি কারতে হইবে যে সমাজের অবাধ 
উন্নাত ব্যতিরেকে ব্যান্ত-মানুষের একক উম্নাতর কোনো সার্থকতা বা ব্যবহারিক 
মূল্য নাই । কৃস্হুসাধক সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ সমাজে গ্রহণীয় নয় । আদর্শের 
সামাজক কোনো তাৎপর্য নাই । আমার নিকট তাহার কোনো গুরৃত্বও নাই, 
সৃতরাং যাঁদ স্বাধীনতাকে আমাদের জীবনের মৌলিক নীতিরুপে গ্রহণ কারি 
এবং ইহাতেই আমাদের সকল উদ্যোগ ও কর্মের প্রেরণার উৎসমূল রুপে 
স্বীকার কার, তাহা হইলে এই মহান আদর্শের ভাত্তপ্রপ্তরের উপর সমাজ- 
€স্কারের উৎসমূল স্থাপন করিতে হইবে । অচিরেই আমরা হৃাদয়ঞ্গম কারব, 
যে সকিল্ন নীতাট স্বাধীনতার আদর্শের খিছনে 'নাহত রাহয়াছে, তাহা 
সমাজ-বপ্লব ছাড়া আনু কিছু নর । সমগ্র সমাজের চ্বাধীনতার কথা বাঁললে 
১৬ 


বাঁঝতে হইবে স্ত্গ-পুরুষের স্বাধীনতার কথাই বলা হইতেছে । উচ্চবর্ণের 
স্বাধীনতার সাহত তথাকাথত অনগ্রসর বর্ণের স্বাধীনতাকেও স্বীকাতি দিতে 
হইবে । স্বাধীনতার সংজ্ঞায় গবত্তবান ও দাঁবদের, নবীন ও প্রবগণের এবং সকল 
ধমমীবলম্বীর স্বাধীনতাই স্বীকৃত । সকল শ্রেণীর ও ব্যান্তব, সংখ্যাগৃর্‌ বা 
সংখ্যালঘহ যে-কোনো সম্প্রদায়েরই তাহারা হউক-না কেন, বলা বাহূল্য 'িনা 
বৈষম্যে তাহাদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে । এই দ.স্টিকোণ হইতে দেখিলে 
বাধীনতা ও সমতা একার্থক এবং আমরা জান সমতাবোধ আমাদের সৌন্রান্রের 
আধকারা কারয়া তোলে । 

কোনো সমাজ বম্ধনমূক্ত হইবাব পৃবে+ সেই সমাজে আইন ও সামাঁজক 
বষয়ে নাবাঁদের প্রাত পুরুষের সমানাধকার প্রসারিত হওয়া কত'ব্য । যে- 
সকল সামা'জক রীত-নশীত ও এীতিহ্য কোনো কোনো শ্রেণ ও ব্যন্তর স্থান 
সমাজে নামাইযা দিয়াছে, নির্মমভাবে সেগযাল ধ্বংস কারিতে হইবে । ধনগ ও 
দরদেব সামাজক মর্ধাদার প্রভেদের অবসান কারতে হইবে । সমাজ-প্রগৃতির 
পথে নাবশেষে সকল প্রকার অবরোধ বজন কারতে হইবে । শিক্ষা ও 
উন্নয়নেব ক্ষেত্রে প্রাতাটি ব্যান্তকে সমান সুযোগ দিতে হইবে । যুবক বাঁলয়া 
যৌবনশান্তকে তুচ্ছজ্জান করা চাঁলবে না! আমাদের দেশে শেষ পর্যন্ত তরুণ 
এবং তর্‌ণীদের উপর সফল প্রকার সমাজ-সংস্কার এবং সরকার-পারচালনার 
দায়িত্ব অর্জন কাবতে হইবে । সামাজক, রাজনৈতিক অথবা অথ'নৈতিক-- 
প্রাত ক্ষেত্রে আমাদের সকলের সম।নাধকার থাকবে, সামানাতম বৈষমাও 
অনুমোদন করা যাইবে না। সকলের জনা সমান আধকার ও সমান সুযোগ, 
সম্পত্ডর সমান বন্টন, বৈষমামমলক সকল সামাঁজক আইনের পারিহার, জাতিভেদ 
প্রথা বলে।প এবং বৈদেশিক শাসন হইতে দেশের ম্বাস্ত-সাধন__ এই মৌলিক 
ভাত্তভামর উপর আমাদের বাঞ্চিত নূতন সমাজ গাঁড়য়। তুলিতে ,হইবে। 

বন্ধগণ, তোমাদের মনে হইতে পারে এগুলি আকাশ-কুস্‌মে পর্যবাস্ত 
হইবে । তোমরা কেহ কেহ আমাকে হয়তো বাস্তবসম্পকণীবহশীন 'দিবা-স্বছ্ন 
মশগুল বালয়া ভাববে । যাঁদ দেই কারণে আমাকে বজন কর তবে আম 
অসহায় । এই অপবাধ আমাকে মানয়া লইতে হইবে এবং প্রকাশোই গ্বীকার 
কারতে হইবে যে বাস্তাগদকই আম 'দবাস্বনাবলাসী । আম কোন: স্বখ্নে 
1বভোর একের পর এক তাহা তোমাদের সম্ম-খে উল্বাটিত কারয়াছি । আমার 
নিকট সেগহাল বাস্তবে মা"ডত বাঁলয়া প্রাতভাত হইতেছে । এই গ্ব'নগ্াল 
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হইতেই আমার জীবনের প্রেরণা ও শান্ত আহরণ করিয়া থাকি ৷ এই স্বন- 
বার্জত হইলে আমার জশবন অর্থহীন, মাধূরযহীন হইয়া আমার পক্ষে 
অসহনীয় হইয়া উঠিত, শুধু তাই নয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে বার্থ এবং শ্‌ন্যগভ' 
দর্শনয়রপে পর্যবাসত হইত । আপন মাহমায় উক্জ্রহল, স্বাধীন ভারতের 
গ্ব্ন আমার আত প্রিয় স্বপ্ন ॥। আম স্বন দোখ, ভারতবধ আপন গহের 
আধঙ্ঠানশ দেবীর্পে সানন্দে ও অবাধ অধিকারে তাঁহার সম্তান-সম্তাতিদের 
ভাগ্য পারচালনা কারতেছেন । আমি স্বগ্নে দোঁখ স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে 
প্রসারত স্বাধীন ভারতে সেনাবাঁহনসসহ একট সাবভোম ভারতীয় কমন- 
ওষেল-থ- গাঁড়যা উাঠয়াছে । আম স্বন দোখ স্বাধীন ভাবত বিশ্ব 'বাভন্ন 
দেশে তাহার দৃত পাঠাইয়াছে ! আম মহৎ স্বগ্নে বিভোর হইয়া দেখিতে চাই 
যে আমাদের ধান্নরী ভারতবর্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রে্ঠ গৌববে উদ্ভাসিত 
হইয়া বস্ময়-বমুণ্ধ গবশ্বের সম্মুখে উচ্চাশব হইয়া দাঁড়াইযা আছেন । স্বগনও 
বটে, আমার এঁকাঁন্তিক আকাঙ্ক্ষাও বটে যে, আমাদের এই ভারতবষ" সত্য ও 
স্বাধীনতার বাণ বিশ্বের সকল দেশে প্রেরণ কারিবে । 

আমার 1গিয় ছাত্র-বন্ধৃূগণ, আজ তোমরা নিছক ছাত্র হইতে পার, কচ্তু 
আ'নাদের দেশের ভাবষ্যতের আশা-আকাতক্ষা এবং কল্যাণ তোমাদের উপর “নভ'র 
কারতেছে এবং স্বাধীন ভারতের তোমরাই উত্তরাধিকারী । এজনাই আমার 
ণকছ্‌ আশা, আকাতক্ষা ও স্বশ্নের শাঁরক হইবার জন্য হদাতার সাঁহত তোমাদের 
আঁভনশ্দন জ্ঞাপন কাঁরয়াছ । তোমাদের উপহার দিবার মতো আমার আর 
গকছু নাই । তোমরা ক ইহা গ্রহণ কারবে নাঃ তোমরা সতেজ এবং তরুণ, 
হৃদয় নূতন আশায় কানায় কানায় ভরপুর । জণখবনের মহত্তর এবং উচ্চতর 
আদশসমূহ তোমাদের সম্মুখে উম্মুস্ত হওয়া উচিত । আদর্শ যতই উচ্চতর 
হইবে, ততই -তোমাদের সংপ্ূশন্তিসমূহকে আবো উত্তমবূপে জাগ্রত করিযা 
তুলবে । অতএব 'প্রয় ছাতগন ভাত্ণ্ঠ হও, জাগ্রত হও । আপন বাততে 
নজেকে জাগ্রত কারয়া তোলাই ছাদের একমান্র কবরণয় নহে । আবো 
উচ্চতর এবং মহন্তর আদর্শ উদযাপনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে । 
একমাত্র ক্ষানবাহুর জনাই তো মান্য জীগবনধারণ করে না। খাদ্য ও বস্ত্ের 
উদার সরবরাহ হইলেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। আম 
তোমাদের সম্মুখে ভাঁবষ্যতের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া । স্বশ্নের এই চিত বাস্তবে 
রূপাঁয়ত কারতে হইলে, তোমাদের সকলকেই কেনো-না কোনে। কর্মে নিযুক্ত 
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হইতে হইবে । যত সামান্যই হউক-না কেন, তোমাদের কিছু পরিমাণে আত্ম- 
ত্যাগ কারতে হইবে । সেক্ষেত্রে আগামণ দিনগৃলতে নিপাঁড়ন ও নির্যাতনের 
জন্য প্রস্তুত থাকো ॥। আগামীকাল তোমাদের উপর যে কঠিন দাব আসবে 
তাহার মুখোমুথ দাঁড়াইবার জনা শরীর ও মনে শাল্ত সঞ্চয় করো । তোমাদের 
সকল প্রকার পাঠগ্রহণ এই আদর্শের প্রতি দষ্ট রাখিয়া নিয়াশ্নিত 
করিতে হইবে । 

জীবনের যে চিত্ত আম এখানে তোমাদের নকট উন্মোচিত কাঁরয়াছ 
তাহাতে অন্তহীন দৃঃখ নিপীড়ন 'নাহত রাহয়াছে । তাহা অস্বীকার কারবার 
নয় । আমাকে 'বি*বাস করো তাহার ক্ষয়-ক্ষাত পূরণের জন্যে প্রচুর আনম্দও 
ইহাতে নাহত রাহয়াছে । তোমাদের জন্য যে পথরেখা অনাবৃত কাঁরয়াছি 
তাহা নিঃসংশয়ে কাঠন, কণ্টকাকীর্ণ । 'িম্তু এই পথরেখাই কি গৌরবের 
একমাত্র পথ নহে ? স্বাধীনতার এই তার্থ-পাঁরক্রমায় এক্যব্ধভাবে হাতে হাগ্ড 
ধাঁরয়া আভযানে যোগ দিবার জন্য তোমাদের আমম্পণ জানাইতোঁছ । মানব- 
জীবনে এইভাবে আমরা সবেত্তম পুরস্কার লাভ করিব । যাঁদ আকাশ ব্যর্থতা 
ও নিপাঁড়নে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, দুঃখ ও বেদনাবোধ প্রতিপদে প্রাতহত' 
করে, তথাপ আনম্তম লক্ষ্যে পেশীছিয়া বিধাতার বিধানে অপার আনন্দ এবং 
শাশ্বত জীবনের আধকার আমরা লাভ করিবই । 

বিম্দেমাতরম' | 
[ডিসেদবব ১৯২৯ 
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স্বাধীনতার অখগ্ডরূপ 


অভার্থনা সাঁমাতির সভাপাঁত মহাশয় ও সমবেত বম্ধৃবর্গ : 
আজকাল দেশ-বদেশে এত প্রাতষ্ঠান ও আন্দোলন থাঁকিতে__ ধুব-আম্দোলন 
আবার আরম্ভ হইল কেন ? ইহার কারণ নদে, করা খুবই সহজ | সবদেশে 
তরুণ সমাজ অসম্তুষ্ট ও অসাহফু হইয়া পাঁড়য়াছে। তাহারা যাহা চায়, তাহা 
পায় না, ষে আদর্শকে ভালোবাসে সে আদর্শকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত কারা 
তুজিতে পারে না। তাই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং ষে মানুষ বা 
ষে ব্যবস্থা তাহাদের কর্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা অপসারিত কারবার 
জন্য তাহারা বম্ধপারকর হইয়াছে । পারপার্বিক অবস্থার চাপ, বয়োজোষ্ঠ 
নেতৃবৃন্দের উপর বীতশ্রম্ধ ভাব এবং নূতন কমের ও নৃতন সৃদ্টির আকাৎক্ষা 
_এই-সব কারণের সংমশ্রণের ফলে যুব-আন্দোলনের উৎপাত্ত । 

যুব-সামাত গঠনের কাজে আজকাল অনেকে নরত । 'িম্তু যুব- 
আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপম্ধাত বোঝেন কর জন 2 ষুব-সামাতকে 
সেবা-সাঁমাতর নামান্তর বাঁলয়া মনে কাঁরলে চলিবে না। কংগ্রেস কাঁমাটব 
নাম ও 19৩! বদলাইয়া যুব-সাঁমতি গঠন কাঁরলেও চলবে না। প্রকৃতপক্ষে 
যুব-আন্দেলন একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন, ইহার 'বাশন্ট আদর্শ আছে 
বাশষ্ট কমপ্রণালী আছে । সতরাং কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব বা মোড়লা 
করিবার আশা না থাকার দরুন যাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া যৃব-আম্দোলনের 
পাস্ডা সাজেন তাহাদের দ্বারা যুব-আন্দোলনের কোনে। সেবা বা উন্নাত হইবে 
না এবং চোখের সম্মুখে নৃতন একটা আন্দোলন গাঁড়য়া উঠিতেছে দোখিয়া 
যাহারা স্থির থাঁকতে না পারার দরুন ঘৃব-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া 
পড়েন তাহাদের "্বারাও কোনো বড়ো কাজ হইবে না। 

আম আপনাদের 'ঙ্গজ্ঞাসা করিতোছ-_ বাংলার একপ্রাম্ত হইতে অপর 
প্রা্ত পযন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কাঁরয়া বলুন, এই আন্দোলনে কয়জন খাট 
কর্ম? আছেন-_ যাহারা প্রকুতপক্ষে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা 
উপলব্ধি কাঁরয়া নি্কামভাবে এই কর্মে যোগদান কারুয়াছেন, অবশ্য যুব- 
আন্দোলনের উদ্দেশ, অথ ও কর্মপ্রণালী যতই প্রচারত হইতেছে ততই 
আন্দোলন ক্রমশ প্রসার লাভ কাঁরতেছে । 'কন্তু গোড়ায় একটি কথা বার বার 
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বলা প্রয়োজন-__ সেটা এই ষে, ষৃব-সাঁমাত কংগ্রেসের বা সেবা-সামাতর শাখা- 
বিশেষ নয় । ষুব-আন্দেলনের উদ্দেশ্য__ নৃতনের সম্ধান আনা, নতন সমাজ, 
নৃতন রাণ্ট্র, নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন করা, মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর 
আদশ' উদ্বৃদ্ধ কাঁরয়া তাহাকে মনষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া, এই 
আকাঙ্ক্ষা যাহার মধ্যে জাগয়াছে,সে ব্যাস্ত নৃতনের জন্য, মহত্তর জগবনের জন্য 
পাগল হইয়ছে__ সে বর্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না হইয়া পারে 
না। এই অশাম্ত, অসম্তুষ্ট, বিদ্রোহ মন যার আছে-_ যে বান্ত বত'মান ও 
বাস্তবের অবগ্ঠেন সবাইয়া মহত্তর জীবনের দম্ট ও আস্বাদ পাইয়াছে_- 
সেই বান্ত যুব-আন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঞ্গম কাঁরিয়াছে এবং যুব-সামাত গঠনের 
আধকারণ হইয়াছে । 

পূর্বেকার সব আন্দোলনের ছ্বারা যাঁদ আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মাটত 
এবং জাতীয় জীবনের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইত তাহা হইলে যৃব-আন্দোলন 
কোনোদিন জাঁন্মত না। 'কম্তু দৃষ্টির সংক্ণতার দরুনই হউক অথবা 
প্রচেষ্টার অভাবের দরুনই হউক-_ তাহা হয় নাই । তরুণ প্রাণ বহুদিন 
যাবৎ অপরের স্কম্ধে আপনার ও আপনার জাতির সব দায়ত্ব চাপাইয়া যখন 
শেষে দৌখল যে তাহার আকাৎ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তখন সে আর 
[নিশ্চিন্ত থাকতে পারিল না। সব ক্রেব্য ত্যাগ কাঁরয়া সে তখন 'স্থর কাঁরল, 
একবার সমস্ত দায়ত্ব িনজের হাতে লইয়া দোখবে ফলাফল কী হয়। এ 

[ব*বাস তাহার হইল যে কলাাণকৃং কখনো দুর্গাত-প্রাপ্ধ হইবে না ( “নাহ 
কল্যাণকৃং কশ্চিং দুগ্গাতিং তাত গচ্ছতি” ) এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও 
তাহার হইল ষে ভরসা কাঁরয়া এই ভার গ্রহণ করিলে পাঁরণাম কখনো অশুভ 
হইবে না; জয়লাভ করিলে সে বসুন্ধরা ভোগ কারতে পারবে * এবং জয়ের 
পূর্বে মৃতৃমূখে পতিত হইলে স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবে-_ (হতো বা 
প্রাপস।স স্ব্গং, জত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহাং )। 

* যুব-আম্দেলন__ ব্বকণবুবতাদেরই আন্দোলন । এ আন্দোলন 
মানুষকে, মনুষা সমাজকে ও মনুয/ সীভ/তাকে জরা ও বার্ধক্যের হাত থেকে 
রক্ষা কারিতে চায় এবং মানুষের তারুখাকে অমর কাঁরিয়া রাশিতে চায়, প্রকীতির 
বুকে যেরূপ ০৬০7 ০০ পাদপ পাওয়া যায়-__ মানুষের প্রাণকেও তদ্রুপ 
নিত্য সবৃজ কারয়া রাখা একাম্ত প্রয়োজন ॥ তাই ষুগে যুগে তরুণের প্রাণ 
বার্ধকোর বিরুণ্ধে, অনুকরণেচ্ছার বিরুদ্ধে, ভশীরূতার বিরুদ্ধে, ক্রেবোর 
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বিরুদ্ধে, বিজ্ঞতার বিরৃম্ধে এবং সবপ্রকার বম্ধনের বিরুষ্ধে সংগ্রাম কারয়া 
আসতেছে । আম গত বসব নাগপুরে তরুণদের একটি সভায় বলিয়াছলাম 
--21)9 ০9156 ০01 81151178৮25 (0) ৬9106 01 101]10118] 9০৪৫]৮--- 
গীতার মধ্যে শ্রীকফের যে বাণীর ঝঙ্কার আমরা শুনিতে পাই, তাহা অমর 
তরুণাত্মারই বাণ । 

যাহারা মনে করেন যে যৃব-আন্দোলন সাগরপারের সামগ্রী-_ তার জন্ম 
১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দে এবং তার জনম্মদাতা জা.শাননর 8211 [1510 (কাল 
সার ) তাঁহারা ছুই জানেন না এই পৃথিবীতে জরা বার্ধক্য যতাদন 
আছে-_ বৃব-আন্দোলনও ততাঁদন আছে । তবে বর্তমান যুগে ষুব-আম্দোলন 
বিরাট ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে এ বিষয় কোনো সন্দেহ নাই । ষুক 
আন্দোলনের পম্চাতে একটা মহান্‌ আদর্শবাদ আছে । এ আদর্শবাদ নৃতন 
হইলেও বহু পুরাতন, গে ষুগে এই আদর্শবাদই মানুষের প্রাণকে সঞ্জবন 
সুধা ভরপুর করিয়া নূতন জীবন ও নৃতন শান্ত দান কারয়াছে । আত 
প্রাচীনকালে আমাদের এই দেশে মানুষ “ধর্ম-রাজ্যের” স্বন দেখিত । মানুষ 
তখন চাহত-_ তখনকার সমাজ ও রাণ্দ্র ভাঁঙয়া “ধম-রাজ্য” স্থাপন 
কাঁরতে । প্রাচীনকালে গ্রগস দেশে সেখানকার খাঁষরা স্ব'ন দেখিত-_ 14681 
[২508৮11০-এর-__ আদর্শ প্রজাতম্মূলক সমাজের । তার পর ষুগের পর ষগ 
কত দেশে কত মন'ষী কত ০০০1৪-র স্বপ্ন দেখিয়া আসতেছেন । কেহ 
দলাখতেছেন ০৬ ৪৪০-এর (নূতন যুগের ) কথা-__ কেহ লাীখতেছেন 
£6৪€5০০1519-র ( বৃহত্বর সমাজের ) কথা__ কেহ 'লাখতেছেন [0111610100707 
এর কথা-_ কেহ লীখতেছেন অনাগত সতা ষুগের কথা-_ কেহ 'লাখতেছেন 
8০০18115 80৪০ ( সাম্যবাদমূলক রাদ্ট্রের) কথা । নানা দিক দয়া, নানা 
ভাবে, নানা রূপের মধ্যে তরুণের প্রাণ ব্‌গের পর যৃগ একটা আদশ' সমাজের 
এবং আদর্শ-মানুষের স্বন দেখিয়া আসতেছে এবং সাধ্যমত তাহা বর্ণনা 
কারবার চেম্টা করিয়া আসিতেছে ॥ বতমান যুগে কাঁ গ্রাচ্যে, কা পাশ্চাত্যে 
আমরা 9479017180, ( আতিমানুষ )-এর কথা শহানতে পাই ॥ 58196107910 
এর মতবাদ অনেকে উপহাস কাঁরয়া উড়াইয়া দেন, কম্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা 
উপহাস কারবার বিষয় নয়_- কারণ ইহার মধো একটা মহান সতা 'নাহত 
আছে । 38611790-এর যে রূপ জার্মান দাশশানক 14161250106 (নাঁটশে ) 
দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনো মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা 
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আপনারা অথণ্ড সত্য বাঁলয়া গ্রহণ না কারতে পারেন-_ কিম্তু তাদের 
উদ্দেশ্য যে সাধু ও মনুষাজাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেম্টা যে 
প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যে জাতির শ্রেঘ্ঠ মনীষীগণ 
91711810-এর ( আতমান.ষের ) গ্বন দেখেন না- সে জাতির কি 
10081191 বা আদর্শবাদ আছে ? এবং ষে জ্াতর আদর্শবাদ নাই সে জাতি 
কি জীবম্ত-_ সে জাতি কি মহত্বর সৃদ্টির আধিকার+ হইতে পারে ? 

মানুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্বুদ্ধ কারতে হয়-_ তাহার প্রতোক 
রন্তাবন্দব মধ্যে যি মৃতসঞ্জীবনৰ সুধা ঢালতে হয়-- তাহার অন্তানণহত 
সমস্ত শান্তর স্ফুরণ যাঁদ ঘটাইতে হয়-__ তাহা হইলে একটা মহত্তর আদর্শের 
আস্বাদ তাহাকে দেওয়া চাই । প্রাস্টীয়দের “বাইবেল'-এ (৪8191) একটা 
কথা আছে-__ [0011 ৭969 1306 115 09 01698 ৪100০-- শুধু উদর 
পূরণের "বারা মানুষ ঝ6য়া থাকতে পারে না । তার জীবন ধারণের জন্য 
অন্যরকম খোরাকেরও প্রয়োজন আছে । মানুষ জানতে চায় তার জীবনের 
উদ্দেশ্য কি-- সে কেন বাঁচয়া আছে-__ তার জীবন ধারণের সার্থকতা 'কসে। 
এ প্রশ্নের উত্তর সে যাঁদ ঠিকমতো না পায়, তাহা হইলে সে জীবনে শাম্ত পায় 
না-- নিজের জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করে এবং অম্তরের সব শান্তর 
উন্মেষ সাধন কাঁরতে পারে না। কিম্তু এ আদর্শের অনুভূতি ও আস্বাদ 
জোর কাঁরয়া কেহ দিতে পারে না। অনৃভ্তি ও আস্বাদ নিজে যে পায় 
নাই__ সে অপরকে তাহা ?ক করিয়া 'দিবে ? 

স্বন অনেকের ছিল, অনেকের আছে, আমাদের স্বর্গাঁয় নেতা দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়েরও একটা স্ব*ন ছিল । সেস্ব'ন 'ছিল তার শান্তর 
উৎস, তাঁর আনন্দের নিঝরু । তাঁর ম্বশ্নের উত্তরাধকারী আজ আমরা 
হুইয়াছ । আমাদেরও তাই একটা স্বন আছে এবং এই স্বপ্নের প্রেরণায় 
আামরা উঠ, বাস, চলাফেরা কাঁরঃ লিখি ও বাল এবং কাজকর্ম কার। সে 
গ্বপ্ন বা গাদর্শ কি? আমি চাই একটা নৃতন সরববা্গণণ মৃস্তি-সম্পম্ন সমাজ 
এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র । যে সমাজে বান্ত সব“ভাবে মস্ত হইবে 
এবং সমাজের চাপে আর 'নম্পম্ট হইবে না_- যে সযাজে জাতিভেদের 
অচলায়তন আর থাকবে না-যে সমাজে নারী মুস্ত হইয়া, সমাজে এবং 
রাষ্ট্রে, প্রুষের সাহত সমান অধিকার ভোগ কাঁরবে এবং সমাজ ও রান্টের 
সেবায় সমানভাবে আস্মানয়োগ কাঁরবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে 
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না, ষে সমাজে প্রত্যেক ব্যান্ত শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুষোগ পাইবে, ষে 
সমাজে শ্রমের এবং কমের পূর্ণ মর্ধাদা থাকবে এবং অলসের ও 'নক্কর্মার 
কোনো স্থান থাঁকবে না, ষে রাষ্ট্র জাতীয় প্রভাব ও প্রাতপাত্তর হস্ত 
হইতে সর্ব-বষয়ে মস্ত হইবে, ষে রাষ্ট্র আমাদের স্বদেশস সমাজের যন্যস্বরূপ 
হইয়া কাজ কাঁরবে, সর্বোপার যে সমাজ '3 রাশ্্র ভারতবাসীর অভাব মোচন 
কারয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক শারয়া ক্ষাম্ত হইবে না পরম্তু 
িশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ, আদর্শ ১স্ট্র বালয়া প্রাতিভাত হইবে 
আম সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রের স্ব'ন দেখিয়া থাক । এইস্ব'ন আমার 'নকট 
একটা অখণ্ড স্ত্য, এই সত্য প্রাতগ্ঠার জন্য সব-ীকছু করা ষায়, সর্বপ্রকার 
তাগ বরণ করা যায়, সর্বপ্রকারের ক্ট স্বীকার করা যায় এবং এই স্বন 
সার্থক কারবার চেষ্টায় প্রাণাবসঙজন কারলেও “সে মরণ স্বরগ-সমান 1” 
হে তরৃণ ভ্বাতমণ্ডলী ! তোমাদের দবার মতো সম্পদ আমার কিছু নাই _ 
আছে শুধু এই স্বপ্ন__ যাহা আমাকে অসীম শান্ত ও অপার আনন্দ 'দয়াছে 
যাহা আমার ক্ষুদ্র জীবনকেও সার্থক কারয়াছে । এই স্বপ্ন আম তোমাদের 
উপহার স্বরুপ 'দতেছি-__ গ্রহণ করো । | 

আজকাল রাজনশীত ক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রকার গালাগাল ও অনেক 
মজার সমালোচনা শুনিতে পাই-__ তার মধ্যে একটা অভিযোগ এই যে, আমরা 
নাক “'বৃব-সামততি"গৃলি 080681৩ বা দখল কারবার চেষ্টা কারতেছি। 
এ আভয্যেগ শুনিয়া হাঁস পায় । যাহারা কোনো প্রাতষ্ঠান বা আন্দোলনের 
সহায়তা কারয়া আসতেছে-_ তাহাদের 'বরুদ্ধে 0%0$81০-এর আভযোগ 
হাস্যাস্পদ বটে ; আম জিজ্ঞাসা কাব, যুব-সামাতর ও ছান্র-মান্দোলনের এই 
নবাগত বর্ধরা এতাঁদন কোথায় ছিলেন 2 যাহারা গোড়া থেকে এই 
আন্দোলনের সান্টর ও ক্রমোল্লীতির সহায়তা করিয়া আসতেছে তাহারা আজ্জ 
080106 অপরাধে অপরাধী এবং যাহারা প্রার্ভ হইতে আজ পধশ্ত 
ছুই করেন নাই এবং এখন 08110 কারবার জনা বম্ধপাঁবকর হইযাছেন 
_ তাঁহারা হইলেন নিঃস্বার্থ হিতৈষণ ! গত কালকাতা-কংগ্রেসের পব বঞ্গায় 
প্রাদোশক রাষ্ট্র সামাতর সাধারণ সভাক্স আম এই বংসরের জন্য আমাদের 
কর্মপদ্ধাত নির্দেশ কার ।॥ সেই াবস্তৃত কর্মপদ্ধাতর মধ্যে একাঁট 'বষয়ের 
উল্লেখ ছিল-_ 70 89150 900100105 7110৬677617, 9০970] [10950106101 
200 15102] 0011076 770$61067-- অর্থাৎ ছাত-আমন্দোলন, যুব- 
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আন্দোলন ও ব্যায়াম সামাত প্রাতষ্ঠার সহায়তা কারতে হইবে । এই 
কমপম্ধাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস 
কামাটির নিকট পাঠানো হইয়াছিল । তখন কোনো আপাত্ব শোনা যায় নাই ; 
বরং সকলে অনুমোদন করিয়াছিলেন । 'কম্ত বৎসর শেষে যখন দলের 
স্বার্থ পোষণের জন্য অপরকে গালাগাল দেওয়া দরকার হইল তখন এই 
আভযোগ আঁবদ্কত হইল যে, আমরা নাঁক যুব-সামাতগাল আঁধকার 
কারবার চেপ্টা কাঁরতোঁছি । আমাদের যদ কোনো অপরাধ হইয়া থাকে তাহা 
এই যে আমরা যুব-আশ্দোলনের যথেষ্ট সেবা ও সহায়তা কার নাই। ফলে 
নিখিল বঙ্গীয় ষুব-সাঁমাতি নামে ষে প্রাতষ্ঠান আছে তাহা দন দিন নিৎ্কমণা 
হইয়া পাঁড়তেছে। বাংলার অনেক জেলায় স্থানীয় যৃব-সাঁমাতগুল যথেষ্ট 
কাজ কবিতেছে কিন্তু যাহারা এই যুৃব-আন্দোলনেব কর্ণধার বালয়া পারচয় 
দেন-_ সেই নাখল বঙ্গীয় ধুব-সমিতির কর্তৃপক্ষেরা__এ কয় বৎসর যাবৎ 
[ক কাঁবলেন 2 বঙ্গীয় যুব-সমাতির মধো কেহ কেহ অবশ্য ষুব-আন্দোলনের 
বষয়ে অনেক প্রোপাগাণ্ডা 007888748) করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে 
আমার এই উীন্ত প্রযোজ্য নয় । কিন্তু আধকাংশ সভ্যেরা কি কারয়াছেন ? 
কোনো কোনো প্রদেশে সেখানকার প্রাদেশিক যুব-সামীত খুব কর্মঠ ও 
উৎসাহ-পবাধণ, কিন্তু বাংলা দেশে যৃব-আন্দোলনের উৎসের মুখে যেন 
বাধা পাঁড়য়াছে। এবং এই উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে ষে বাণী নির্গত হয় তাহা 
অ+ সম:য় কংগ্রেসের অথবা প্রাদৌশক কংগেস কামাঁটির বিরোধী । 

আব-এক প্রকার সমালোচনা আমরা মধ্যে মধো শানতে পাই-- আমরা 
ন।ক অপবকে কাজ করিবাব সুযোগ দেই না। কাজ কারবার সুযোগ কে 
ফাক দেষ ? আমাদেরই বা কাক্ত কারবার সুযোগ কে দিয়াছে » যার ভিতরে 
মনস্যত্ব আছে সে নিজ শাস্তবলে কর্মক্ষেত্র সৃষ্ট কারযা লয়, মাতা যের্প 
শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন__ তাৰ জন্য সেরূপ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি কারয়া 
দতে হয় না, কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে রাজনোতিক নাবালক সাজয়া বলি 
যে আমরা কাজ কারুবাপ সুযোগ পাইতোছ না- আমদের কমক্েত্ন কেহ 
আমাদের জন্য সু্ট কবিয়া দিতেছে না। যে বান্ত :.।গত আভিযোগ করে 
ধে, যে কাজ কারবার সুযোগ অথবা কর্মক্ষেত্র পাইতেছে না--সে কাস্মিনকালেও 
তাই পাইবে না। এবং যে বান্ত আভযষোগ না কাঁরযা কমক্ষেত্রে অবতরণ 
হম তাহাব সংযোগ বা কমক্ষেত্রের অভাব কোনো দিন হয় না। বাংলার 
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ফৃব-আন্দোলনের কর্ণধারর্পে যাঁহারা কয়েক বৎসর যাবৎ দায়িন্ব লইয়া বাণ্মা 
আছেন তাঁহারা কি কান কারবার সুযোগ-সুবিধা ও কমনক্ষেত পান নাই 9 
বাংলাদেশে আজকাল তুমুল বাদ-বসন্বাদ, ভোটভুঁটি ও ঝগড়া-ীবআদ 
লাগিয়া আছে । বর্তমানে দলাদাল যে নিতান্ত শোচনীয় বাপার সেশাবষস্জে 
কোনো সন্দেহ নই । এই দলাদীলতে সবাপেক্ষা আধক ভুগয়া থাকে 
আমরা, কারণ সহানুভাতর অনা, অর্থসাহাতে'ৰ জন্য আমাদের বাঁর বার 
জনসাধারণের '্বারস্থ হইতে হয় 1 ঝগড়া-ীববাদ খাকিলে আমবা সাধারশেডর 
ধনকট সহানৃভাতি পাই না-- আর্থ তো পাইই না পাই শুধু অনাবিল 
গালাগালি । ববাদ-ক্লহ যতাঁদন চলবে ততাঁদন আমাদের কান্দকমা ধক বক 
বম্ধ থাকিবে এ কথা অত্যান্ত নয়। সুতরাং খাদ সবার) আহ 
আমাদেরই সর্বাপেক্ষা আধক অথচ কেহ কেহ মনে কীনা থাকেন যে, আমাদের 
পেশা বা ঝড় করা অবং আমবা কাজকর্ম ফোঁস হা লবষাই ঝৌসন 
বাঁধয়াছি কাদ্রা কাবতে ॥ কংগ্রেস একটা বাহ্ঠীব প্রাতিগান 7 কতিওস 
59০190]1 5১7৬1551-68120€-এবু নামাম্তব নহে পায় ক্ষেতে বিনে 
লোবের বি“ভন্ন 'আাদর্শ থাকা বাভাবিক এবং কর্ম হধাতি বিচ বাহিত 
লোকের 'বাতন্বে মত থাকা আনবার্ধ । মত তির হইলে আনক টিম 
পথও ভিন্ন হইয়া খাকে। অত ব্ান্তগত ঝগড়া না পাটিকনেশ বংন খর 
ক্ষেত্রে মতানৈকা প্রাযট দেখিতে পাজয়া মাম । মাতানৈক আক জঙযে 
মনান্তবে গবণত হয় এবং তার উপরে মখন বাক্য আয়গ হদা লটখিন 
আকাত্কষা অ।সিযা উঠে তন 
কম্তু দলাদ'পদু অন্য গ্রুতপ্রক্ষে কে দাম তাহা অনুষাধান আকসা 
কাহারো উ% 'পাখ্ারোপ করা ক শয় ঝগড়া 'বাদেব জনা ভাবা দাছও 
তাহাদের অনর্থক বদনামের ভাগী কলা কাহানো উচতি য় ॥ জগতকে 
মধ্যে মধ্যে মতাশ্তর হওগ্রা আলিবাধ এবং মঙান্তরের না নাড়া পিনাদ 
হ্যা বোধ হয় ত্প আনবায ॥ কিনতু ঘভতির যেন মহত পাবনার শা 
হম এবং ব্যন্তগত [শন্দা ও গাল।গাাল যেন আমাদের তন না হত] দাঁড়।ঘও 
এ 'বষষে অ.থাদদির সাবধান ও সতর্ক হওয়া উত্চত ! তাবলিব 2 আদ্দোশনে 
যোগদান কাঁব্যা আমবা যাঁদ এতটা অসাহফু হইযা পাড় যে ভেটর 
পণনবর্তে লাঠ ও ছোবা বাবহ্থাব কাবতে আমরা িবিধা বোধ শা ছার, শা] 
হইলে দেশের দহার্দন আঁজ্মানে বাঝতে হইবে । সোঁদন কলকাতার ছার 
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দলাদীল আরা তক ও ীবিনাঞ%ি হইয়া ডি । 


ভাগ কাজ পন্ড কারবার গ্রনা বাহরের লোক ও কতিপয় ছ।ত্র যেরূপভাবে 
আ'সয়া আক্রমণ কাঁরঘ্বছিল তাহা অতাব ধনম্দনীয় । তার পক চট্টগ্রামে যে 
শোচনায় দঘন। থটিয়াছল, যাব ফলে শীমান সংখেন্দাবকাশ দণ্ডের তো 
চতুদশি বৎসর বয়সের আদর্শ বালককে শিৎজর জান দিতে হল তাহা 
কালার নয় শব গু্ডামর জনা দয় কে, তাহ। আমাদের অনশুমার।ন করা 
উচিত এবং অনুসন্থানের পর আমাদের কতবা (স্হর করা উচত । “ষখানে 
এরুপ পাশাবকতা চখা দিয়।ছ সেখানে একতাক নাম এসব ব্যাপাণে বমা 
চাপা য়া কোনো লাভ নাই ॥ সমাঙ্জের দেহে গলদ যাহা গাছে তাহা ।শাধন 
কারা ফেলা 37৮৩ । 

".8খব বিনয় এই যে, সাহারা হাডামিব আইয় দেয় তাহারা জাকবার 
ভাঃবধাও দেখে না যে ইছহাব পাবণাষ ক । প্রথনত যে বান অপবের উপ. 
গু+া।স কান তব জালা টিঠত যে একাদন তাহার উপরও শাু্ড।ম সইটি 
পন কারণ পা নানুষ সনানভাবে সাহু ও আাহজ নয় 1 তিবিশর আক 
এক চখা তি সান বাধা উচত ধে,বেশের জখুনাধাবণ 1 পগডান আনু 
মেদন কলে না পুতঙ্াং গডাম যে কারবে সেয়ে নাধাবাল। সহনু৬ণত 
৩৩,21৭] ।সা হাপইর শে বুধ কোলো সহশহ নাই £ দাতার স্ডাম 
আাপ্নাবই নথ শীবধষা বতছ। 

বোরচাল ধ আলো 1 শপস্ধে জাত লেখা বাঁহব হায়, তল নমো তিনো 


চি 


্ 


কখন [কবুল খাব তুল “নাই পাশা খায় ০ পখননিদেশি পুত শা আ। 
ফলে, তবলা সমতার মধে। একটি অথহ্ধন বিশখ্খলার ভাব দঘল অঃ শা 
প.5704 1 মানত্ম সবের মধ্যে চেবন দোল এবং খত দে) ০৮৩ ই তু 
সণ সহ্গন সপগঠ কাটতে, বেশি পায় নান কোনা পথে গল উচিত বা 
কহে অনভনণ করা উচতি । এ সম্পর্কে “দাদা কোম্পানর খুব উিতিলহা 
দে শাওধা মায় । আামি নিক্ষে এই কোম্পানির সভ্য কোনোদিন ছিলো 
না-- আশা কান কোনোদিন হহব না। কিম্তু আম বুঝিতে পাঁথ না তে, 
যাহারা একদন এই কোম্প।নির সভা 'ছিলেন তাহারা কেন দাদা কোম্প “নর 
প্রীতি এত বরূপ হইয়াছেন 2 তাঁহাদিগের নিজেদের কোম্প'"ন এখন 11017 
/181150- *শয়াছে অথব। তাহারা এখন 10197101101 লাভ কীরয়া ঠাকুর-দাদার 
সোপানে উীতয়াছেন_ ইহাই কি তাহাদিগের অসন্তোষের কারণ ? তাহা খাদ 
হয় তব তার জন্য দাধীকে? 
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আজ বাংলার রাম্্রীয় রঙ্গমণ্ে দলাদাঁল ভগষণ আকারে দেখা দযাছে-_ 
ইহাতে দ:£ঁথত ও ব্যাথত হয় নাই এমন মানুষ বাংলা দেশে নাই । যদি কেহ 
থাকে তবে সে মন.ষ্যপদবাচা নয় । 'কিম্তু ইহাতে হতাশ হইবাব কোনো কারণ 
আমি দৌখ না। আমার গত ৮/৯ বৎসরের আভিজ্ঞতার ভিতবে তৃতীয়বার এই 
দলাদাঁল বাংলার রান্দ্রীযর়্ গগন কালমাময় কাঁরয়া তুলিয়াছে। প্রথম ধাক্কা 
স্বয়ং দেশবন্ধুকে খাইতে হইয়াছিল, আমর অবশা তাঁর পাশের ও পশ্চাতে 
ছিলাম এবং ধাক্কা খানিকটা আমাদের গায়ে লাগগয়াছিল । তখন শুনিতে 
হইয়াছিল দেশবন্ধুর শত্রুপক্ষের মুখে যে মাঁসক &০.০০০ টাকাব আয় পাঁব- 
তাগ কারয়া তিনি পাঁচ হাজার মন্তীত্ব গ্রহণের জনা ব্যাকুল হইয়াছেন ; এবং 
এ কথাও শুনিতে হইয়াছিল যে চিত্তরঞ্জনকে তাহারা দেশছাড়া কাঁববেন | দেশ- 
ছাড়া তাঁহারা চিত্তরঞ্জনকে করিয়ান্ছন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই-_ কাবণ দেশবাসণর 
সঞ্গে লড়াই কাঁরতে করতে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ কাঁবতে হইল । 

দ্বিতীয় ধাকা খ।ইয়াছিলেন শ্রীযস্ত সেনগুণ্চ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, তখন আমরা 
অনেকে কর্মক্ষেত্র হইতে বহু দূরে ; ?কম্তু প্রাচীরের অন্তবালে থাকয়াও 
আমরা যে ফলাফলের জন্য অতাম্ত ওৎসুকোর সাঁহত প্রতীক্ষা কাঁকতেণছলাম 
এ 'বিষযে কোনো সন্দেহ নাই । ফলে কংগ্রেসের জয় হইল । এবার তৃতীয ধাক৷ 
আমরা 'ানজেরা সামনাসামনিভাবে খাইতোঁছি । ফল যে পর্বত হইবে এবং 
কংগ্রেসের জয় যে অবশাম্ভাবী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । তবে দুঃখের 
ণিবষয় এই ষে বিরোধের মীমাংলা হইবার পুবে অনেক গালাগাল আমাদের 
খাইতে হইবে এবং অনেক কম্ট আমাদের সাঁহতে হইবে । এই বিরোধের মূলে 
যাঁদ তৃতীয় পক্ষের কোনো হাত না থাঁকিত তাহা হইলে আমরা এত কম্ট 
পাইতাম না । 

আর" একটা তণব্র সমালোচনা মধ মধ্যে আমাদের কানে আসে সেটা এই 
যে কংগ্রেস এতাঁদন ঝগড়া-ববাদ ছাড়া আর ক কারল 2 আমাদের দেশে যাহারা 
7০1101681 71106-- ষাঁহাদের রাণ্ট্রীয় বুদ্ধ আছে তাঁহারা কিন্তু এ প্রশ্ন 
করেন না । এই প্রশ্ন করেন তাঁহারা, যাহারা মনে করেন ষে দেশসেবাব একমা 
উদ্দেশয-_ হাসপাতাল ধনর্মাণ করা, সেবাসমাতি গঠন করা এবং বন্যা ও 
দু্ভক্ষের সময়ে আর্তের সেবা করা । তাঁহারা হাসপাতালের জন্য লক্ষ টাক" 
দিবেন কিন্তু স্বরাজ-লাভের জন্য ১৩০ টাকাও সানন্দে দবেন না, তাঁহারা বলেন 
অমুক হাসপাতালে এতগৃঁলি91| হইয়াছে, এতগহল রোগীর চিকিৎসার আয়োজন 
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হইয়াছে_ কিম্তু তোমাদের কংগ্রেসে কি হইরাছে? এরুপ প্রত্ন শনিলে 
কাহার ক্ষমতা আছে যে তাহাদের বুঝাইতে পারে ষে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সকল 
রোগের মূলে ষে মহাব্যাধ (-__ষে মহাবগাঁধর বিরাম না হইলে অন্য কোনো 
রোগ নিম্ল হইতে পারে না) সেই মহাব্যাঁধ 'নরাকরণ করা । আমাদের 
যাবতীয় দুর্দশার মূল কারণ যাঁদ আমাদের পরাধানতা হয় তাহ। হইলে যে 
পবশ্তি আমরা পরাধঈীনতা ঘুচাইতে না পারব সে পর্যন্ত আমরা সুস্থ সবল 
ও কর্মঠ জাত হইতে পারিব না। অতএব আমাদের সমস্ত শান্ত, উদ্যম, 
সম্পদ ও সময় স্বাধবীনতা-লাভের জন্য ব্যয় করা উঁচত । 'কিম্তু মুাস্কল এই 
যে আমরা শান্ত ও সম্পদ ব্যয় কারয়া স্বাধশনতার পথে কতদূর অগ্রসর হইতে 
প|রিলাম তাহা বাহরের কোনো মাপকাঠির জ্বারা অপরকে বুঝানো যায় না। 
হাসপাতালের বা বিদ্যালয়ের উন্নত যত সহজে অপরকে বুঝানো যায় রাষ্ট্রীয় 
উন্নাত সেভাবে বুঝানো যায় না__ তাই 'বিষয়।'ত্মিকা বুম্ধ যাঁহাদের তাঁহারা মনে 
করেন যে আমরা স্বরাজ বা কেবল অর্থের অপব্যয় কার এবং বাজে কাজে সময় 
নণ্ট কারয়া থাঁক। জাতির মধ্যে আদর্শবাদ আরো সঞ্চারত না হইলে রাস্দ্রীয় 
বাম্ধ জাগবে না-_ রাণ্ট্রীয় বুদ্ধি না জাগলে রাম্দ্রীয় সংগ্রামের অর্থ তাঁহারা 
বুঝবেন না- রাম্দ্রীয় সংগ্রামের সার্থকতা উপলাব্ধ না কারলে তাহারা 
রাণ্দ্রীয় স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অর্থ ও সময় ব্যয় কারবেন না এবং 
সবস্বপণ কারিতে না পারিলে জাতি কোনো দন স্বাধীন হইবে না। 

তাই আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে 
[১০]101-81-17610811১-র বড়োই অভাব । এই রাম্ট্রীয় মনোভাব বা রাণ্দ্রীয় বদ্ধ 
সৃষ্টি করাই কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য । জাতির মধো সক্ষ বাদ্ধ ও সক্ষম 
গবচারশান্ত না আসলে সে জাতি বহু বংসর ধাঁরয়া সর্বস্ব বিলাইয়া আদর্শের 
পশ্চাতে ছাঁটবার সামর্থ; পাইবে না । এই বদ্ধ ও বচারশান্ত আনবার এক- 
মান্ন উপায় সেই জাতির মধ্যে আদর্শবাদ সার করা ॥। এই আপশ-বাদ সগার 
কারতে হইলে জাতির প্রাণের অমতরতম প্রদেশে আঘাত কাঁরতে হইবে- তাহার 
স্বাধীনতার আকাত্ক্ষা_- আত্মীবকাশের স্পৃহা জাগাইতে হইবে । স্বাধঈনতার 
জন্য তত্র ক্ষুধা জাগিলে সে জাতি তখন জণবনপণ ক'রিধা সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইবে । আপ্রাণ চেষ্টা ও ব্যাকুল সাধনা জাত যোদন কাঁরতে পারবে জাতি 
সোঁদন মুন্ত হইবে । 

জনৈক বন্ধু আমাকে সৌঁদন জজ্ঞাস৷ কাঁরয়াছলেন__ গত দুই বৎসর 

১৩৯ 


ধারয়া আপাঁন কা কারলেন 2 এই প্রশ্নের উর দিতে হইলে সঞ্গে সথ্গে একট; 
তুলনা করা দরকার । গত দুই বংসরের আগে দই বৎসর কা হইয়।ছিল এবং গত 
দুই বংসর অন্য প্রদেশেই বা কী কাজ হইয়াছে এ কথা জিজ্ঞাসা কারলে বোধ 
হয় অপ্র।সাঃগক হইবে না । গত দুই বংসর বোশ কাজ হউক আর নাহ হউক-- 
এ-বষয়ে কেনো সন্দেহ নাই যে রাস্ট্রীয় সংঞান বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা 
যাঁদ ভারতবষে কোথাও থাকে তবে আছে ব ংলায় ও পাঞ্জাবে এবং গত দুই 
বৎসর বাংলা দেশে জোরের সথ্গে একটা আন্দোলন যাঁদ না চলিয়া থাকত 
তাহা হইলে আজ বাঙাল সরকাব বাহাদুরের ক্রুদ্ধ দ:ঘ্ট আকর্ষণ কাঁরত না। 

তথাপি এ কথা কোফয়ং স্বরূপ আমি বালিতে 9ই না যে আমরা গত দহ 
বৎসর যাহা কারয়াছ তার জন্য আমরা খুব প্রশংসাহ । আম শুধু বালিতে 
চাই এ কথা যে, ষে অবস্থায় আমরা কংগ্রেস হাতে লইয়াছলাম তাহা 
গববেচনা কাঁরলে এবং পাঁরপাশ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা কারলে স্বীকার 
করি.তই হইবে বে আমরা সাধামত কতরবা সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
৯১২৭ ন:লে বাংলার কংগ্রেস কমিটির অবস্থা ভাঙা হাটের মতো । একে সগগ্র 
ভারতবর্ষে তখন অসহযোগের স্রোতে ভাঁটা পাঁড়য়াছে-- তার উপর আগার 
বাংলা দেশে ভাষণ দলাদালর ফলে তখন কংগ্রেস কাঁমাট নিজীবি হহয়া 
পাঁড়য়াছে । দেশের বহু কমাঁ তখনো কারারুস্ধ । এই দুযেনগেব মধ্যে 
আমরা অবতীর্ণ হই এবং ধীরে ধীরে আবার উৎসাহ ও শান্ত সন্চার কারবার 
চেষ্টা কার। 

আমরা আজ যে যুগসাঁম্ধপ্থলে দাঁড়াইয়া আহি সে অবস্থায় যাঁদ 
কাহাকেও কংগ্রেসের দায়ত্ব গ্রহণ কাঁরতে হয় তবে একদিকে তাহাকে জোড়া- 
তাল দিয়া পুরানো প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সঞ্চে 
সঙ্গে ভবষাতের জন্য এবং ভাঁবষ্যতের সংগ্রামের জনা দেশকে প্রস্তুত কার 
যাইতে হইবে। যে প্রোগ্রাম লইয়া ১৯২১ সাল হইতে এত'দন আমরা চিনা ছু 
সে প্রোগ্র্যাম বথেত্ট নয়। আমরা এ কয় বৎসরের চেষ্টার ফলে যত লোকের 
অন্তরে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ কারতে পারিয়ছি তাহাও যথেণ্ট নয় । এখন 
আমরা নৃতন প্রোগ্রাম চাই__ কিন্তু নূতন প্রোগ্রাম চাইবার পবে চাই নতন 
মানুষ যাহারা নৃতন প্রোগ্রাম গ্রহণ কারতে পারিবে । এখনকার কংগ্রেসে 
আপাঁন নৃতন প্রোগ্র্যাম লইঘা যান__ কেহ তাহা গ্রহণ কাঁরবে না__ গ্রহণ 
কাঁরলেও তাহ। কাজ্জে লাগাইবে না_- অর্থাৎ অন্তরের সাহত কাঁরবে না। 

১৪০ 


আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন ধাঁহারা “প্রোগ্রাম প্রোগ্র্যাম” বাঁলয়া কেবল 
চীৎকার করেন 'কিম্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে নৃতন মানুষ তৈয়ার না 
কাঁরলে সে প্রোগ্র্যামের মূল্য বুঝবে কে ? 

১৯২৭ সাল হইতে এই প্রশ্নই আমার চিত্কে আলোঁড়ত করিয়া 
আসতেছে । নৃতন প্রোগ্রাম আমারও একটা আছে-__ কিন্তু সে প্রোগ্রাম 
দিবার সময় এখনো আসে নাই-_- আসবে সেইদিন, যেদিন নূতন মানুষ 
প্রস্তৃত. হইবে যাঁহারা সেই কর্মপদ্ধাঁত গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে 
পারবে । নৃতন মানৃষ তৈয়ার কারবার চেষ্টায় আম এখন নিরত | তাই গত 
দুই বংসর ধারয়া আম ছাত্র-আম্দোলন, ষুব-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন 
প্রভূতি বষয়ে এত জোর 'দিয়া বালয়া আঁসতেছি । এই-সব আন্দোলনের 
সাহায্যে যাদ নৃতন মানৃষ- পুরুষ ও নারী-_ প্রস্তুত হয় তখন নতন 
প্রোগ্রাম দিলে তার সার্থকতা হইবে ॥ 

এই-সব আন্দোলনের ভিতর প্রাণসগ্চার কাঁরতে হইলে নৃতন আদর্শ চাই। 
আমার আদর্শ__ দেশের ও সমাজের সবণগ্গীণ মস্ত । সর্বাগ্গীণ মনান্তর 
বাণ গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে প্রচার কাঁরিতে হইবে | স্বাধীনতার 
প্রকৃত স্বরপ কা তাহা সকলকে বৃঝাইয়া দিতে হইবে । স্বাধীনতার অখণ্ড 
ব্‌প আমরা অনেকেই আজও উপলাব্ধ করি নাই । অখণ্ড রূপের উপলান্ধ 
জাতির মানসক্ষেত্রে একাঁদনে আসে না। বহু 'দনের সাধনার ফলে, এবং বহু 
বংসর খণ্ড খণ্ড রূপ দেখবার পর আমরা আজ অখণ্ড রূপের উপলাব্ধ 
পাইতেছি। সমগ্র জাতিকে এখন বৃঝাইয়া দিতে হইবে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ 
ক?। যেদন জাতি এই অখণ্ড রূপের উপ্লাষ্ধ লাভ কাঁরবে সেইদন জাত 
পূর্ণভাবে মু্তর হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে। ু 

পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নতন সমাজকে গাঁড়য়া তুলিতে হইবে । জাত- 
ভেদের অচলায়তনকে একেবারে ধ্‌টলসাং কারিতে হইবে ॥ নারীকে সর্বভাবে 
মস্ত কাঁরয়া সমাজে ও রাম্ট্রে পরুষের সাঁহত সমান আধকার ও দায়িত্ব প্রদান 
কাঁরতে হইবে ; অর্থের বৈষমা দূর কারতে হইবে এবং বণ“ধর্ম-নার্বশেষে 
প্রত্যেকে ( ক পুরুষ কা নারী) যাহাতে 'শক্ষার ও উন্নতির সম্মন সুযোগ 
ও সুবধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে । সমাজতম্মমূলক্ সম্পূর্ণ স্বাধীন 
রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়শ ভিত্তির উপর প্রাতষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেম্ট হইতে 
হইবে। 


১৪১ 


এক কথায় আমরা চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্বাঞ্গীণ স্বাধীনতা । এই 
নৃতন স্বাধীন ভারতে যাহারা জন্মিবে তাহারা মানুষ বাঁলয়া জগৎংসভার় 
পারগাঁণত হইবে । ভারত আবার জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ধর্মেকর্মে শিক্ষায় 
দীক্ষায় শোর্যে বে জগংবরেণ্য হইবে । 

আমাদের কর্তব্য কী তাহা আর খুৃলয়া বলার প্রয়োজন নাই । আমরাই 
তো নতন ভারতের স্রষ্টা । অজ্জএব এসো জ'মরা সকলে 'মালয়া এই পাব 
ম/তৃযজ্ঞে যোগদান কাঁর | মা আমাদের আবাস. রাজরাজেম্বরীর সিংহাসনে 
আঁধাষ্ঠতা হইবেন । এখনকার কাগালনণ মাকে যড়েশবয“সম্পন্না দশভুজার্‌পে 
দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে । অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ, আর মুহৃত মাত 
বিলম্ব না করিয়া সব্ব বাঁলদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই । 

[িসেম্বব ১৯২৯ 


১৪২ 


উল্লেখপঞ্জী 


পৃ,.১॥ তর7ণের আহবান 
1ডসেম্বর ১৯২২ আর্য সমাজ হলে 'নাখল বঝগ যুব-সাম্মলনধর আধবেশনে 
অভ্যর্থনা সামঞ্ির সভাপাতির ভাষণ । 
পূ. ৭ ॥ তর।পের স্বপ্ন 
১৬ মে ১৯২৩ 
প্‌. ১০॥ তোমরা সংগঠিত হও 
৪ এপ্রল ১৯২৮ শ্রদ্ধানন্দ পাকে ছান্ত্রসভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


পৃ. ১২ ॥ ছাত্ররাই স্বাধীনতার অগ্রদূত 
১৩ এাপ্রল ১৯২৮ রাজশাহশ শহরে ছান্রগণ-প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ । 


পৃ. ১৫ ॥ তরুণের মিশন 
২২ মে ১৯২৮ বোম্বাই শহরের অপেরা হাউনল-এ প্রদত্ত ভাষণ । 


পৃ. ১৮ ॥ তরুণের সাধনা 
১৬ জুলাই ১৯২৮ আলবার্ট হল-এ ছাত্র সংগঠন সাঁমাতর উদ্যোগে সভায় প্রদত্ত 
ভাষণ । 


পু. ২৬ ॥ যৌবলই আশা 


২২ জুলাই ১৯২৮ পূণ থিয়েটার হল-এ প্রদত্ত ভাষণ । 


পৃ. ২৯ সেঝই জখবনের একান্ত ব্রত 
১৭ ডিসেম্বর ১৯২৬ কলকাতা ইউনভারাঁস1ট ইনাস্টটিউট হল-এ নিখিল 


বঙ্গণয় যৃব-সশ্মেলনে সভাপাতর আভভাষণ। 


পৃ. ৩৮ ॥ তরহণের জাগরণ 
২৫ 'ডসেম্বর ১৯২৮" সব্দল সচ্মেলন মণ্ডপে নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস 
আধবেশনে অভার্থনা সামাতির সভাপাতর ভাষণ । 


পৃ. 8৪ 0 ' তরুণ প্রাণের লক্ষণ 
৯ ফেব্রুয়ার ১১২৯ পাবনা জেলা ধুব-সাঁন্মলনীর আঁধবেশনে সভাপাঁতর 


আভভাষণ । 
১৪৩ 


প্‌. ৫৩ ॥ আমরা কী করতে পারি 


২২ মার্চ ১৯২৯ বেহালা সেবা সাঁমাতর চতুর্থ বাঁক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষশ 


প্‌. ৬৬ ॥ জননী জাগাঁহ 
৩০ মাচ" ১৯২৯ রংপুরে অননুষ্ঠত বগগীয় প্রাদোঁশক সম্মেলনে সভ।পাঙির 
আভভাষণ । 


পৃ. ৮২ 0 তোমরা মরণজয়ীী 


২৫ এাপ্রল ১৯২৯ শ্্রীহট্র জেলা ছান্র-সাম্মলনগর আঁধবেশনে সভাপাঙর 
আভভাষণ । 


প্‌. ৯৩ ॥ দেশাত্মবেধই জাতীর আদর্শ 
২২ জুন ১৯২১ যশোহর-খুলনা ষুব-সম্মেলনে সভাপতির অভিভ।ষণ । 


পৃ. ১৯ ॥ তোমরা ওগো জাগো 
২১ জুলাই ১৯২৯ হহগলণ জেলা ছান্র-সম্মেলনে সভাপাতর আভিভাষণ । 


প্‌. ১০৮ ॥ আদর্শ সমাজের স্ব'ন 


১৯ অক্লোবর ১৯২৯ লাহোরে অন্ঙ্ঠিত পাঞ্জাব ছান্ু-সম্মেলনে সভাপাতির 
আঁভভাষণ। 


প:. ১২০॥ স্বাধীন ভারতের উত্তর।ধিকারণ 
৯ ডিসেম্বর ১৯২৯ অমরাবততে অন্হানণ্ঠিত মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছান্ত্র-সন্মেলনে 
প্রদত্ত সভাপাতর আভিভাষণ । 


পৃ. ১৩০ ॥ স্বাধীনতার অথণ্ডর্‌প 
২৭ ডিসেম্বর ১৯২১৯ মোঁদনীপুর জেলা ঘুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপাঁতির 
আভভাষণ । 


